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শিক্ষাতত্ব সম্বন্ধে মনীষীভেষ্ঠ সার পাসি নানের গ্রন্থটির নাম সর্বত্র সুপরিচিত 
এরূপ স্থলিখিত ও গভীর তথ্যসম্থলিত রচনা অল্পই আছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে 
মাতৃভাষায় ইহার একটি সংস্করণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে। 
শিক্ষাসম্পফিত নানা জটিল প্রশ্নের আলোচন! পুস্তকটিতে আছে বলিয়া ইহার 
ভাব ও ভাষা উভয়ই শিক্ষিত পাঠকেরও অনেক স্থলে বড় কঠিন লাগে । এই 
অন্ুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমান সংস্করণে ইহার দুরূহ অংশগুলির সরলতা 
সাধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক নানের 
নিজের মুখে এই সকল তথ্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনা শুনিরার যে দুর্লভ স্থযোগ 
হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ সহায়তা প্রতি পদে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের দেশের 
অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত বক্তব্য বিষয়ের সংযোগসাধনের প্রয়াসও যথাসম্ভব 
করা গিয়াছে। আবার কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ- 
মাত্র মূল পুস্তকে ছিল, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল 


. কারণে মূল পুস্তকের আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে এব* অনেক অংশ নূতন 


ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্ত এ সমস্ত পরিবর্তন সত্বেও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 


ুকতিটি সপ্ূর্ণ অব্যাহত ও অপরিবত্তিত আছে। 

বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষ|, এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। এই 
জন্য মনোবিগ্ভা ও অনান্য বিজ্ঞানের বান্ধালায় আলোচনা করা সহজ নহে। যে সকল 
শব কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠায় প্রকাশিত পরিভাষা তালিকায় আছে, সেগুলি 
ব্যবহার করিয়াছি অন্যান্য কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় শব্দের বিষয়ে আমাকে 
ছেন স্থধীবর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্ঠাবিভাগের 


অশেষ সাহায্য করিয়া 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার প্রন চক্র মিত্র মহাশয় এবং শিক্ষণ"শিক্ষা . 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ভূতপূৰ্ব কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ স্থপস্তিত 


" ভ্ীজিতেন্দ্র মোহন সেন মহাশয় । ইহাদের নিকট আমীর কৃতজ্ঞতীর খণ সীননে 


স্বীকার করিতেছি। পুস্তকখানি প্রণয়ন কালে সতীর্থ প্রীশরদিন্দুরঞজন বহু মহাশয়, 


চর 
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শক্ৰ ভ স্তৰ 
প্রথম অধ্যায় 


শিক্ষার লক্ষ্য 

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া আসিতেছে । কেহ বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য 
চরিত্র গঠন; কেহ বলেন জীবনযাত্রার পূর্ণতা সাধনের সহায়তা দান; আবার 
অন্য. কেহ বলেন দেহ ও মনের সুস্থতা বিধানই শিক্ষার অভিপ্রায়! এই ভাবে 
উত্তরের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়াইতে পার! ঘায়। প্রথমে হয়ত এগুলি সন্তোষ- 
জনক মনে হইতে পারে। কিন্তু আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই.সব 
প্রশ্ন আসিয়া পড়ে যে কিরূপ চরিত্র গঠিত হওয়া উচিত, জীবক্কনর পরিপূর্ণতা 
ৰলিতে কোন্‌ কোন্‌ ক্রিয়া বুঝায়, সুস্থ মনের লক্ষণই বাঁ কি? তখন দেখিতে 
পাওয়া যায়, এই উক্ভিগুলির কোনটিতেই শিক্ষার বিশ্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। 
তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে লোকে এগুলির ইচ্ছামত নানারূপ বিভিন্ন অর্থ 
করিতে পারে।: কেন না ভাল চরিত্র বলিতে আমি যাহা বুঝি, আর একজনের 


. হয় ত তাহা হাস্যকর বা আপত্তিজনক ঠেকিবে। জীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে 


একজনের যাহা ধারণা, তাহাকে অপর এক ব্যক্তি আত্মার চরম অধোগতি মনে 
করিতে পারেন এই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে হতবুদ্ধি হইয়া এই কথাই বলিবে 
যে শিক্ষার এই সমস্ত ব্যাখ্যা শুধু কথার জাল মাত্র! ইহা ছারা শিক্ষার আসল 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বৈষম্যটি চাপা দেওয়া হইয়াছে, কারণ সে বৈষম্য 
এত অধিক যে উহার মধ্যে মিল আনা সম্ভব নয়। . 


এতখানি প্রভেদের স্থষ্টি কিরপে হইল? তাহা সহজেই বুঝা যাইবে ॥ 


. সকল শিক্ষাধারারই বাস্তব জীবনের সহিত সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক যোগ থাকে। 


সুতরাং যে শিক্ষা কার্য্যকরীভাবে আমাদের চালাইবে, তাহা আমাদের জীবনের 
আদর্শের অনুরূপ হইবে । ফলে জীবনের বিবিধ আদর্শের মধ্যে যে চিরন্তন 
বিরোধ আছে, তাহার প্রভাব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মধ্যেও আসিয়া পড়ে। 


ত 


২ শিক্ষাতত্ত 

উদাহরণরূপে বলা যায় যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকদ্ের জীবনযাত্রার আদর্শে প্রভেদ 
ছিল। এই জন্য উভয়ের, শিক্ষানীতির মধ্যেও কোনও মিল দেখা যায় না। 
তাহা ছাড়া সভ্য সমাজে একটি জাতির মধ্যেই কোনও এক আরশের প্রভাব দীর্ঘ 
কাল অন্ধুধ থাকে না। তাহার উপর আবার খাহারা বাহ্ৃতঃ একই আদর্শের 


 অঙ্গগামী, তাহাদের মধ্যেও দলাদলি থাকে; সন্দেহ, অবিশ্বাস বা বিদ্রোহ ভাবও 


গোপনে তাহাদের মনে থাকা অসগ্তব নহে। হৃতরাং সে ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির 
অষ্টাগণ ক্রমাগত পরস্পরের বিরুদ্ধতা করিবেন, তাহাতে আশ্চধ্য কি? আর 
সাধারণ মানুষও উহার মধ্যে কোন্টি ঠিক তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বিভ্রান্ত 
হইয়া! পড়ে। 


এই গোলযোগের মূল কারণ অবশ্য মানবচরিত্রের জটিলত|। একদিক হইতে 


মঙ্্-জীবনের এই যে পরম্পরবিরোধী 
আলোচনার সময়ে লোকে তাহার একটির উ র 


ৃ 
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₹. করিতে হইবে, বা সমাজ ও রাষ্ট্রসেবার কথা মনে করিতে হইবে, অথবা সংযুক্ত- 


ভাবে দুইটি উদ্দেশ্যই মনে রাখিতে হইবে? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত কি, 
তাহা আলোচনার প্রারম্ভেই যতখানি সম্ভব স্পষ্টভাবে বলাই হইবে আমাদের 
প্রথম কর্তব্য 

মানুষ সামাজিক জীব, আর তাহার সমগ্র সভ্যতা ১৪ কীন্তির মূলেও এই . 
সামাজিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে । এটি অতি পুরাতন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি) 
ইহার সমর্থনে যে সব যুক্তি রহিয়াছে, তাহার উল্লেখও নিশ্রয়োজন। আমরা 
জানি যে মানুষের জীবনের পরিণতিতে তাহার সামাজিক পরিবেশের প্রভাব 
সমধিক রহিয়াছে । মাতাপিতা, ভ্রাতা, বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকগণ, সঙ্গী ও 
প্রতিদন্দী, বন্ধু ও শত্রু, প্রভু ও ভৃত্য ইত্যাদির সহিত ভাববিনিময়ে এই প্রভাবের 
উৎপত্তি হয়। তাহা ছাড়া সমাজ হইতেও যাবৃতীয় আচার ও সংস্কারাদি আমরা 
বংশাহুক্রমে (॥e৮edi%y ) পাইয়া থাকি। তাহাদের প্রভাবও মমাজস্থ ব্যক্তির 
মানসিক গঠন ও বিকাশের উপর কতখানি, তাহা সহজেই বুঝা যায়ণ এই সকল 
সুবিদিত ব্যাপারের কথ! অবশ্য অস্বীকার করা! যায় না। কিন্তু ইহা হইতে এমন 
সিদ্ধান্ত করা যায় না যে শুধু রাষ্ট্রের সেবা ও গৌরববদ্ধন করা ছাড়া র্যক্তির অন্ত 
কোনও কর্তব্য নাই। গণতন্ত্র এরূপ মতবাদের বিরোধী । গণতন্ত্রে অবশ্য 


. এ কথা মানিয়! লওয়া হয় যে জাতীয় আচার ও এতিহের যে অমর সত্তা রহিয়াছে, 


পৃথক ব্যক্তিগত জীবন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হইবে। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই গণতন্ত্র ইহাও বলে যে ব্যক্তির জীবনের আদর্শ উন্নত করার বিষয়েই 
জাতীয় এঁতিহের যাহা কিছু গুরুত্ব। তেমনই বলিতে হয় যে কোনও শিক্ষা 
পদ্ধতির গুণ বিচার করিতে হইলে, সেই পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কতখানি 
ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। ও 

স্থুতরাং এই মতবাদকে ভিত্তি ধরিয়াই শিক্ষীপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
এই গ্রন্থে করা যাইবে । আমাদের যুক্তি এই যে পৃথিবীতে ভাল যা কিছু আছে, 
সে সবই নরনারীর স্বাধীন চেষ্াপ্রস্থত। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীও এই নীতি 
অনুযায়ী গঠিত হওয়া চাই। একথা মানিয়া লইলে মানুষের প্রতি মানুষের 
দায়িত্ব যে চলিয়া যায় বা হ্রাস হয়, তাহা নহে । কারণ ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ 


BY শিক্ষীতন্ত 
(9611-:92%70 ) যেমন আছে, তেমনই সামাজিক ভাবও রহিয়াছে । আর এই 
মতবাদে জাতীয় সংস্কার ও শৃঙ্খলার মূল্য বা ধর্শ্মের প্রভাবও ক্ষুণ্ন হয় না। তবে এ 
কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয়, যে ব্যক্তির উপরেও সমাজের এমন কোন মহীয়ান্‌ সত্তা 
আছে যাহার কাছে ব্যক্তির স্বকীয় জীবন কিছুই নয়। এই মতবাদে ব্যক্তির অসীম 
মৰ্য্যাদ, নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাহার পূর্ণ দায়িত্বের কথাই মানিয়! লওয় হইয়াছে । 

বিষয়টি আর এক দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। মানুষ নিজ 
জীবনের আদর্শ বহুলাংশে অপরের প্রেরণা অনুযায়ী গঠন করিয়| থাকে তাহা সত্য, 
কিন্তু এ কথা বলিলেও কিছুমাত্র ভুল হয় না থে প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ তাহারই 
নিজস্ব ও' অদ্বিতীয় । সুতরাং শিক্ষার যে উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন তাহা জীবনের 
কোনও বিশেষ একটি আদর্শের সমর্থক হইতে পারে না। কারণ মানুষ যত, 
আদর্শের সংখ্যাও তত। সুতরাং প্রত্যেকের ব্যক্তিতা ( individuality ) 
অর্থাৎ নিজন্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাহাতে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে 
এমন আুযোগ' সকলকে দেওয়াই হইবে শিক্ষার কাধ্য। এই ভাবেই প্রত্যেক 
ব্যক্তি বিচিত্র মানবজীবনের সম্মিলিত ধারায় নিজ নিজ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও 
মৌলিকতা অনুযায়ী নিজস্ব দানটি নিবেদন করিতে পারিবে । অবশ্য এ দাঁনটি 
ঠিক কিরূপ হইবে, তাহা ব্যক্তিই স্বয়ং নিজ জীবনে স্থির করিবে। 

মান্থষের ক্রমবিকাশধারা এই নীতি. অন্যারী চলে কিনা, অর্থাৎ ইহা 


্রা্কৃতিক নিয়ম দারা সমর্থিত, না আকাশকুস্থম কল্পনা মাত্র, সে আলোচনা পরবর্তী 


কয়েকটি অধ্যায়ে করা যাইবে। এখন ইহার কয়েকটি গুরুতর তাৎপর্য্যের উল্লেখ 
করা প্রয়োজন। আর ইহার সম্পর্কে যে সমস্ত; ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতে পারে, 
সেগুলিকেও দূর করিতে হইবে । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা উ 


পরে বল! গিয়াছে ত 
পারে যে জীবনের উৎকৃষ্ট ও নিকট 125 


আদর্শের প্রভেদের উপর কোন গুরুত্ব 


“ছয়, সেগ্ড 


শিক্ষার লক্ষ্য € 


- পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি আসিয়া পড়িবে। তবে একটি 


কথ| সহজেই" বুঝা যায় যে নিজ দায়িত্ব বহন করা প্রত্যেক মানুষেরই 
অধিকার ও কর্তব্য বটে, কিন্তু জন্সকালেই সে দায়িত্ব আসে না। পারিবারিক 
এভাৰ ও বিজালয়ে শিশুর যে শিক্ষা হয় তাহার মিলিত দায়ি বহন' 
করেন মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ। প্রথমে ইহার প্রভাব্‌/অত্যধিক। পরে যতই 
দিন যাইতে থাকে এবং শিশুর ব্যক্তিতা পরিণত রূপ ধারণ করে, তত 
ইহা কমিয়া আসে। শিশু যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হইতেছে, তাহার মধ্যে সেই 

সকল উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক, যেগুলি মনুষ্যরিত্রের উচ্চতর 

দিকটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এবং অন্যবিধ প্রভাবগুলি দূরে রাখাই জা 
নৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করাই মাতাপিতা ও শিক্ষকগণের প্রধান কর্তব্য 

হইবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য শিশুকে অপরের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চলিত হইতে 

হইল, এবং সে জন্য তাহার অবাধ পরিণতির স্বাধীনতাও বাধা পাইল । কিন্ত 

মানুষের জীবনে এটুকু বাধা মানিয়া লইতেই হইবে। স্থপতি যখন গৃহ নিৰ্ম্মাণ 

করে, তখন তাহার যা উপকরণ আছে তাহার দ্বারাই ত তাহাকে কাজ চালাইতে 

হয়। তথাপি তাহার ুষ্িপ্রতিভা অনুযায়ী যে কোনও রূপে সেগুলিকে কাজে 

লাগাইবার স্বাধীনতাও তাহার আছে। সেইরূপ বিদ্যালয়ের পাঠ ও শৃঙ্খলার * 
বেলাতেও যে সমস্ত কৃষ্টি ও নীতিমূলক সংস্কার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অমূল্য বিবেচিত 

লিকে অনুসরণ করিতে হইবে; অথচ ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যাহাতে 

অবাধে ক্ুরিত হয়, তাহারও যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই । সব রকমের মানুষ 
লইয়াই ত পৃথিবী; স্থতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পরিণতি তাহারু সহজাত প্রকৃতি 
অন্থ্যারী হইলে ধরণীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। যে ক্ষেত্রে নৈতিক বিধান 
শুধু অন্থমোদনমূলক নয়, বাধ্যতামূলক, সেখানেও পালন করিবার রীতি যে কত 
রকমের হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা যায় না; যেমন বলিতে পারা যায় ষে 
মোটরগাড়ীর চালক যে পথের বাম দিক হইতে চলে, সেই ক্রিয়টি দ্বারাই মানুষের 
প্রতি তাহার ভালবাসা প্রকাশ পাইল। স্থতরাং বুঝা যাইতেছে মানবের ভাল 
ও নির্দোষ কাজের বাস্তব রূপ যে কত হইতে পারে তাহীর সংখ্যা নাই, এবং 
সেগুলির মধ্যে কোন্টি কতখানি দাড়াইবে তাহা পূর্বাহ্ছে, অর্থাৎ কাজটি করিবার 
পূর্বে, সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। 


৬ | শিক্ষাতন্ 
আমরা এই কথাও বলিতে পারি যে শিক্ষক বদি বুদ্ধিমান হন ত তিনি বিহি- 
নিষেধের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াইবেন না। ম্ুষ্যচরিত্রের কোনও 
অভিনব বৈশিষ্ট্য, তাহার ভাব ও কর্শের একটি নূতন ধারা শেষ পর্যন্ত এ ধরণীর 
এরা বাড়াইবে বা কমাইবে তাহা পূর্ব হইতে বলা বড়ই কঠিন। বরঞ্চ যাহা 
কিছুই আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত, তাহাকে সৌন্দর্য, সত্য ও শরতের 
বিরোধী বলিয়| নিন্দা করাই অতি সহজ। আমরা ত জানি যে মানুষের যে 
সকল স্ষ্টিযূলক ক্রিয়ার ফল আজ মানব জাতির শর্ট সম্পদ বলিয়া! পরিগণিত 
হয়, অতীতে সেইগুলিকেই দমন করিবার কত বার চেষ্টা হইয়াছে । অতীতের 
এইক্প শোচনীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও হইয়া চলিতেছে । কখনও তুচ্ছ 
ব্যাপারে, কখনও ব! গুরুতর ক্ষেত্রে তাহা আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই । এই 
কথা আমানের মনে রাখিতে হইবে । আর সাধারণ লোকের চেয়েও শিক্ষকের 
পক্ষে ইহা স্বুণ রাখা আরও অধিক প্রয়োজন। ইহার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুতর 
দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নারীজাতি যোগাইয়াছেন। বহুকাল বাধা পাইবার পর এখন 


" বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিক্ষা ও নীতির ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি দেখা গিয়াছে, 
সেগুলির পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আরও অনেক সারগর্ড দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে ৷ 
এইজন্য শিক্ষকের সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে তিনি যেন কখনও 
বিধাতার অভিপ্রাযের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন। বিশেষতঃ তাহাকে সতর্ক হইতে 
হইবে যে শিক্ষা্থীগণকে সামাজিক কর্তব্য শিখাইবার কালে তিনি যেন প্রাচীন 
ও জীর্ণ মতবাদের মধ্যে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধ না রাখেন । সামাজিক কর্তব্য 
গাদন করিবার অগণিত রূপ আছে, মাষ তাহার অপর সকল কর্মক্ষেত্রের ন্যায় 
এ ক্ষেত্রেও ঠিক কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা আগে হইতে বলা বা নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। এমন কোনও নির্ভাক্‌ শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব 
হইতে পারে, বাহার ব্যক্তিভার থপ প্রথম মানব সমাজের অস্তিত্বের পে 
কর মনে হইলেও তাহার দ্বারা সমাজের সমগ্র নৈতিক ভিত্তি উন্নত হইবে 
আর যে ব্যক্তি এরূপ নির্ভাক্‌চিত্ত নহেন, তি ও যদি স্বকীয় প্রকৃতির অনুসরণ 
করেন, তবেই সমাজের সেবা তাহার দ্বারা ভালরূপে হইতে পারিবে । ফলতঃ 


শিক্ষার লক্ষ্য q 


" ব্যক্তির উপর সমাজের যে দাবী আছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হইবে তখনই, 


যখন মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে জন্নিয়াছে, তাহার সহিত সামান্তস্ত রক্ষা করিয়া 
নিজ সহজাত বৃত্তি ও শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন করিতে পারিবে । 
একজন মানুষকে আ'র একজনের ছাচে গড়িলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। 
পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এখনও পর্যাস্তও আমরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করি -. 
নাই যে সমাজ (অর্থাৎ রাষ্ট্র) কোনও বিশেষ বিপদের মুহূর্তে মানুষের নিকটে 
এমনই দাবী করিতে পারে যাহাতে-তাহার ব্যক্তিগত বিকাশ বাধা পায়, এমন 
কি উহা বিসঙ্জন দেওয়। পৰ্য্যন্ত আবশ্যক হইয়। উঠে। এ দাবী মানিয়া লইলে 
কি আমাদের যুক্তির জোর কমিয়া যাইবে না? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে 
পারি যে গত ছুই মহাযুদ্ধে অসংখ্য লোকের বিবেচনায়, আত্মবিসজ্জনই ছিল 
ব্যক্তির পূর্ণ ও বীরোচিতপরিণতি। কিন্ত এ উত্তর সত্য হইলেও) সম্পূর্ণ নয়। 
আমরা জোরের সহিত এই কথাই বলিব যে মানবজাতি চিরদিন তাঁহার বর্তমান 
অন্যায়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে না-_যদি উহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার সত্যকার 


" অভিপ্ৰায় থাকে, তবে উন্নতচেতা মানবগণ অবশ্যই তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির 


৪ 


করিবেন। কিন্তু যদি এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা অন্যায় না হয়_যেখানে :- 
ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের মধ্যে বর্তমানে যে ব্যবধান আছে, তাহা অপসারিত 
হইবে, যেখানে এমন কোনও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না যাহাতে 
সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির বিলোপসাধন হয়_ এ স্বপ্ন দেখা যদি স্ুস্গত হয় 
তাহা হইলে এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যাহা কিছু করা যায়, সে সবই 
করাও ন্যায়সঙ্গত হইবে । 

সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন ইহা ব্যক্তির মূল্য 
সম্বন্ধে আমাদের অন্তরের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে, এবং এই জ্ঞান জাগাইয়া 
তুলিতে পারে যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হইবে, 
ইহা কাহারও একেলার ব্যাপার নহে। পৃথিবীর যাহা কিছুর প্রকৃত কোনও মূল্য 
আছে, তাহা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে, এই নীতিই হইতেছে 
স্বাধীনতার সর্বশেষ্ঠ সমর্থক এবং হিংসাতন্তরের প্রবলতম প্রতিরোধক । 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমাদের এই মতবাদের উদ্দেশ্য ভাল বটে, 
কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করা সম্ভব কিন। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 


৮. শিক্ষীতন্ত 
তাহাদের মনে হইতে পারে যে ইহা অনুসরণ করিতে গেলে ত প্রত্যেক ছাত্রের 
জন্য পৃথক বিদ্যালয় না হউক, পৃথক পাঠ্যস্থচী আবশ্যক হইয়া পড়িবে । 
এ স্থলে আমরা আবার এই কথাই বলিব যে মানবজীবনের মধ্যে যা কিছু 
অপরিবর্তনীয়, তাহার পরিবর্তন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, তাহার সদ্ব্যবহার 
করাই মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য । ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র সামাজিক 
আবেষ্টনে সর্বজনের সম্মিলিত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পরিপুষ্ট 
হইয়। থাকে । আমর! শুধু এইটুকু চাই, যেন এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবাধে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায়; বিরুদ্ধ প্রভাবের 
চাপে উহ! যেন আদর্শচ্যত না হয়। ব্যক্তিতা ও খামখেয়ালীপনা এক বস্তু নহে। 
শিক্ষক মহাশয়কে নিজ ইচ্ছান্থযায়ী চেষ্টা করিয়া ব্যক্কিতার সৃষ্টি করিতে হইবে নাঃ 
শিশুর প্রক্াততে যে সকল বৃত্তি নিহিত আছে, উহার মধ্যে যা কিছু শক্তি 
রহিয়াছে, তাহা সবলই হউক আর দূর্বলই হউক, তাহাকে অবাধভাবে 
বিকাশলাভ করিবার সহযোগ দেওয়াই হইল তাহার কর্তব্য । 
শিক্ষার যে সংজ্ঞা আমরা দিতেছি, তাহা এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, আপন সাধ্যমত 
উহার সদ্যবহার করিবে। এই বিশ্বজনীন আদর্শ মানুষের প্রকৃতি ও বুদ্ধি 
উভয়ের দ্বারাই সমধিত। বস্তুতঃ এই স্বাধীনতাই জগতে সকল মঙ্গলের 
উৎসন্বরূপ, ইহাকে বাদ দিলে কর্তব্যের কোনও অর্থ থাকে না, আত্মবিসর্জ্জন 
হয় মূল্যহীন, কর্তৃত্বের কোনও সমর্থন থাকে না। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াই 
জগতের জাতিসমূহ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে মিলিত হইবে, সকলে মিলিয়া! ভগবানের 
রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। গীতাতেও এই কথা রহিয়াছে - 
“শ্েেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে! বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ ব্বুষিতাৎ ।” 
শিক্ষার জন্য ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র আদর্শ লওয়া চলে না, আবার ইহা অপেক্ষা মহত্তর = 
কোনও আদর্শও হইতে পারে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জীবন ও ব্যক্তিতা 


পূর্ব অধ্যায়ের মূল বিষয়টি এক কথায় এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এব 
ব্যক্তিতাই (:83515815) হইল জীবনের আদর্শ। আদর্শ বলিতে এই 
কথা বুঝায় যে ইহা মানুষের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য, এবং ইহা দ্বারাই চেষ্টার 
সাফলাও নিরূপিত হয়। আবার মানুষ ক্রমাগত ইহার দিকে অগ্রসর হইয়! 
চলে, কিন্তু কখনও ইহাতে পৌছিতে পারে না। ইহার স্বরূপ কি, তাহাই 
এখন দেখা যাক। রি 
এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে পূর্বোল্লিখিত মনুস্তজীবন ও শিল্প্্টি তুলনাটি 
আর একটু সবিস্তারে লইলে সুবিধা হইবে । কারণ সকলেই স্বীকার করিবেন 
যে যেমন একদিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সাধনাই হইল সকল শিল্প রচনার লক্ষ্যস্থল, 
তেগনিই যে কোনও শিল্পবস্ত, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র বা মৃত্তি: শিল্পীর ব্যক্তিতারই 
আংশিক অভিব্যক্তি । স্থতরাং এ কথা বুঝা কঠিন নয় যে প্রাণীজীবনের সকল 
ক্রিয়াতেই যে লক্ষণসমূহ আছে, সেগুলিরই সফল ও শক্তিব্যগ্রক রূপ শিল্পন্থষ্টির 
মধ্যেও দেখা যায় 
ইহার প্রধান বিশেষত্বগুলি সহজেই ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, শিল্পী নিজ 
উপকরণগুলির সাহায্যে এক মূল পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন। 
তাহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, সেগুলির কোনটিই 
বৃথা বা অর্থহীন নহে, প্রত্যেকটিরই এক বিশেষ প্রয়োজন ও তাৎপৰ্য্য আছে। 
সেগুলির বহুত্বের মধ্যে -শিল্পকার যতখানি একত্র সথষ্টি করিতে পারেন তাহাই 
তাহার সাফল্যের পরিমাণ; না পারিলে তাহার ব্যর্থতা স্থচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
শিল্পক্রিয়া স্বতঃচালিত (88600020009 )। অবশ্য এ কথা বলিতে ইহা বুঝায় 
না যে কবি ব্যাকরণ বা যুক্তির ধার ধারিবেন না, বা সন্গীতকার স্থুর তাল লয় 
বিসর্জন দিবেন, কিংবা চিত্রকর তাহার অঙ্কনবস্তর আকার ও গঠনের 
কথা বিশ্বত হইবেন। ইহার অর্থ এই যে এ সকলের কার্যকরী প্রয়োগ 


১০ শিক্ষাতন্ 
তিনি কি ভাবে করিবেন, তাহার কোনও পূর্ব নিদ্দিষ্ট বিধান হইতে 
পারে না। ৃ ; 
সৃতরাং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই যে জীবনের আদর্শ, এ কথা বলিলে বুঝায় এই 
যে আমাদের জীবন সমগ্ররূপে স্বতঃচালিত; এবং তাহার মধ্য সর্বদাই একত্ব 


সাধনের চেষ্টা চলিতেছে । প্রথমটির কথা পূর্ব অধ্যায়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। . 


আরও এইটুকু বলিলেই চলিবে যে স্বতঃচালনা শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা 
হইতেছে, নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ নিমন্ত্রণ মানুষের স্বাধীনতার তাহাই প্রাণশক্তি । 
মানুষের ইচ্ছ৷ স্বাধীন, এ কথার অর্থে যদি বল৷ যার যে সে নিজ প্রকৃতির বিধান 
লঙ্ঘন করিতে পারে, তবে ভয়ানক ভুল হইবে। কিন্তু ইহার এ অর্থ খুবই 
ইসঙ্গত যে মানুষের জীবনের ধারা ঠিক কিরূপ হইবে, পূর্ব হইতে তাহার কোনও 
নিয়ম বীধিয়া-দেওয়| চলে না। 

দ্বিতীয় টির অগণিত দৃষ্টান্ত মনুয্য-জীবনের সকল দিক হইতেই 
পাওয়া যায়। সমস্ত উদ্েশ্যযূলক ক্রিয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে বহর মধ্যে 
একত্ব সাধন। শিশুর একটি বল লুফিবার চেষ্টার মত সাধারণ কাজই হউক বা 
শ্রেষ্ট অর্থনীতিবিশারদের পৃথিবীব্যাগী ক্রিয়াকলাপই হউক, সকলেরই মধ্যে 
ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; আবার ইহাই সকল জ্ঞানেরও যূল। অতি সাধারণ 
বস্তু বা ঘটনা, যেমন টেবিল, চেয়ার, মোটরগাড়ীর গতি প্রত্যক্ষ করার সম্পর্কেও 
ইহার প্রয়োগ হইতে পারে, আবার গ্রহণক্ষত্রের গতিবিধি, দর্শন শান্ের নীতি 
সাত করার বিষয়েও হইতে পারে এই যে একত্ব গাঙ্গষের ক্রিয়া বা 
বোধশক্তিতে প্রকাশ পায়, তাহা ব্যক্তি সত্তার একত্বেরই আংশিক রূপ মাত্র । 

আমরা পূর্বের বলিয়াছি যে প্রাণীজীবন সমন্ধে এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠা কর! যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংস। 
করা প্রয়োজন। আমরা ব্যক্তিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রয়োগ শুধু 


মন সম্বন্ধেই' করা হইয়াছে কিন্ত চিন্তা করিয়া 
বিধিগুলি মানুষের দেহ সম্বন্ধেও সমভাবে ্রযুজ্য। 


শুধু তাহাই নহে-_সকল প্রাণী, এমন কি উদ্ভিদের দেহ সম্বন্ধেও একই কথা 
বলা যায়। কারণ প্রাণের 


ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, দেখা যায় যে অনেকগুলি পৃথক অংশ পরস্পরের 


€ 


প্রথম সঞ্চার অবধি দেহের বৃদ্ধির মধ্যে একই উদ্দেশ্যের . 


জীবন ও ব্যক্তিভা ১১, 
সহিত সম্পূর্ণ সামগ্তস্য রাখিয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
স্থতরাং বুঝা ঘাইতেছে প্রাণীজীবনের প্রধান ক্রিয়াসমূহের কারণ আমরা যাহাই' 
বলি না কেন, তাহা সমানভাবে+দেহ ও মন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইবে। 

এখানে এক কঠিন সমস্তা উঠে। বৈজ্ঞানিকেরা, বিশেষতঃ শারীরবিদ্গণ 
দেহের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণভাবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্তরের * 
তথ্য সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহাদের এরূপ মনোভাব বি ভ্রান্তি 
হওয়া স্বাভাবিক-_কারণ প্রাণীদেহ অঙ্গার, বাম্পজান, অগ্রজান ইত্যাদি সুপরিচিত 
রাসায়নিক উপাদানে গঠিত: এগুলির সংমিশ্রণ শরীরে যেমন আছে, তাহা 
পরীক্ষাগারেও করা যায়। হুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে শারীরবিদেরা' 
দেহকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন উদ্ভুত এক অতি জটিল যন্ত্র মনে করেন। বস্তুতঃ 
ইহাদের যুক্তি ডেকার্ট (798082699) প্রদত্ত মতবাদের অনুরূণ্। ডেকার্ট 
বলিয়াছিলেন ঘে মানুষকে অতি নৈপুণ্য সহকারে গঠিত এক যন্ত্র মনে করা চলিত, 
যদি আমরা মানসিক অনুভূতি দ্বারা না জানিতাম যে তাহার আত্মা বা প্রাণ 
আছে। 

ডেকার্ট অন্ততঃ যুক্তির ছলে এ কথা বলিতে ছাড়েন নাই যে অন্য সকল প্রাণীর 
বেলায় প্রাণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনও জ্ঞান নাই, অতএব তাহাকে জীবরূপী যন্ত্রের 
অতিরিক্ত কিছু মনে করার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি এইরূপ বলিতেন 
যে কুকুর মার খাইলে যে শব্দ করে, ও ঘণ্টায় আঘাত করিলে যে ধ্বনি নিঃহ্থত 
হয়, উভয়ই একশ্রেণী-ভুক্ত । কুকুরের চীৎকার যে বেদনাপ্রস্থত, তাহার প্রবল 
কোনও ধুক্তি নাই। বর্তমান সময়ে কোনও জীববিদ্‌ অন্ততঃ উচ্চতর প্রাণী- 
সমূহের বেলায় ঠিক এতদূর অগ্রসর হইবেন না। কিন্ত এ দ্বিধার জন্যই উভয়- 
সঙ্কট । কারণ হয় তীহাদের মানিয়া লইতে হইবে যে জীবের মানসিক এবং 
শারীরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক চিরদিনই অজ্ঞাত থাকিবে, আর নয় ত’ মানসিক ক্রিয়া- 
কলাপও পদাথবিদ্যা ও রসায়নের অধীন। 

প্রাণীজীবনকে খাঁহারা যন্ত্রের সদৃশ মনে করেন, তাহাদের অধিকাংশই 
প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি মানিয়া লইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সাহসের না হইলেও 
বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিবার মত 
ছুঃসাহসের অভাব হয় নাই, এমনও কেহ কেহ আছেন। তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য 


১২ শিক্ষাতন্ 

হইলেন লোয়েব (75092)। তাহার পরীক্ষাসমূহের ফলে তাহার মনে এ 
আশা জন্মে (ইহাকে উত্তম আশা বলা হয়ত চলে না), যে জীবনের আরম্ভ 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল মানসিক ক্রিয়াকলাপ, আশা, আকাজ্জা, চেষ্টা, অধ্যবসায়, 
নৈরাশ্য, দুঃখভোগ, এ সকলেরই কারণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মধ্যেই পাওয়া 
যাইবে । আবার মনোবিদেরা কিন্ত স্বভাবতঃই ইহা চাহেন না যে মানসিক 
ক্রিয়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধিকারভুক্ত হউক, এজন্য তাহারা এমন এক 
সিদ্ধান্ত গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, যাহ! বিজ্ঞানের ন্যাধ্য দাবীর পক্ষেও 
সন্তোষজনক হইবে, আবার প্রাণীর জীবনে মনের প্রাধান্য অক্ঞ্জ রাখিবে। 
শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এই যে ভয়ানক বিরোধ, বহুসংখ্যক 
কর্ধার শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে ইহার মীমাংসার আশা হইয়াছে। পেনসিল- 
ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেনিংস (Jennin৪5 )এর প্রচেষ্টা এ সম্পর্কে 
উল্লেখযোগ্য ইনিও তাহার মতাবলম্বী অধিকাংশ লোকের ন্যায় প্রধানত: 
ক্ষদ্রতম প্রাণীসমূহের আচরণ পধ্যবেক্ষণ করেন। উহাদের রীতিনীতির সহিত 
দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 
রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অতি সামান্য স্তরের প্রাণীজীবনেরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে 
অক্ষম। প্রাণীর জীবনে অবশ্য রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাঘটিত ব্যাপারের প্রাধান্য 
সর্বত্রই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন কবিতার মধ্যে ব্যাকরণের প্রভাব থাকিলেও, 
কবিতাটি শুধু ব্যাকরণশুদ্ধ বাক্যের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী, 
তেমনি সামান্য কীটাণুর ক্রিয়াকলাপও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নচালিত যন্ত্রের ক্রিয়া 


5132২ এক কথায়, তুচ্ছতম জীবও স্বতঃ- 
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তি 


জেনিংস ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের এই সমস্ত গবেষণায় আমাদের এই ধারণাই 
দৃঢ় হয় যে সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ক্ষদ্রতম 
কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যত উপরে উঠা যায়, দেখা যায় যে সকল প্রাণীই 
হইল শক্তির কেন্দ্র। তাহারা সদাসর্ধদা জগতের সহিত সক্রিয় সংস্পর্শে 
আসিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে নিজস্ব স্বাধীনভাবও বর্তমান রহিয়াছে । 

কিন্তু নিখিল প্রাণীজগতে একত্ব থাকিলেও এ কথা আমাদের জানা আছে 
যে উৎকর্ধের দিক দিয়া প্রাণীজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান । 
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- জীবন ও ব্যক্তিত! ১৩. 


- নিষ্নতম পর্যায়ের প্রাণীর পৃথিবীর সহিত পরিচয়ের সীমা অতি সঙ্ধীর্ণ। তারপর 


ৰত উচ্চে উঠা যায়, প্রাণীর ক্রিয়াকলাপেও ততই- অধিকতর জটিলতা আসে, 
তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। ইহারই সর্ব্বোচ্চ স্তরে 
আছে মান্ুষ। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বরাছোয়া ও প্রত্যক্ষের অগম্য, উহারই 
দ্বারা সে চালিত হয়; অতীত ও ভবিষ্যতের কথা সে: ভাবিতে পারে, » 
এবং পার্িব ও আধ্যাত্মিক, উভয়বিধ বিষয় দ্বারাই তাহার জীবনযাত্রা; 
পরিপুষ্ট হয় । 

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়, যে ক্ষুদ্রতম প্রাণীর সত্তাতেও, 
শুধু পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্রিয়া ব্যতীত আরও কিছু আছে। প্রাণীজীবনের- 
অগ্রগাতির মধ্যে ব্যক্তিতার বিকাশ সাধনের এক ক্রমপ্রচেষ্টা দেখা যায়; ইহার] 
স্পষ্ট ও পরিণত অভিব্যক্তি আছে মানুষের চেতন প্রকৃতিতে । fs 

এই সিদ্ধান্তের দুইটি গুরুতর তাৎপৰ্য্য সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে।, 
প্রথমটি হইল এই ঘে প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষাদানের যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, 
উহা প্রাণীজীবনের ঘটনাবলী দ্বারা সমখিত। যে শিক্ষা ব্যক্তিতার পরিণতি সাধন: 
করিতে পারে, কেবলমাত্র সেই শিক্ষাই স্বাভাবিক বিধিসম্মত। দ্বিতীয় তাংপর্্য 
এই যে, ব্যক্তিতা অর্থে শুধু মানসিক ক্রিয়াগুলি ধরিলে উহার অর্থ অন্যায়রূপে 
সন্ধীর্ণ কর! হইবে । প্রাণীর সমগ্র সত্তা, তাহার দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই . 
ব্যক্তিতা কথাটি প্রযুজ্য। 

আরও বিবেচনা করিলে দেখা! যাইবে যে জীবের ব্যক্তিতার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ আছে। প্রথমতঃ প্রাণীজীবনের সর্ববাংশে একটি লক্ষণ পরিস্ফুট রহিয়াছে, 
তাহা হইতেছে পারিপাস্বিক অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করিবার ও নূতন 
অভিজ্ঞতা'পাইবার অবিরত চেষ্টা । আমাদের ক্রিয়াসমূহে: যে চেষ্টা, গতি বা 
অভীষ্ট সিদ্ধির এক অনুভূত আগ্রহ আছে, তাহারই মধ্যে এই লক্ষণটি আমরং 
উপলব্ধি করিতে পারিব। ইহাকে মনোবিদেরা ইচ্ছা (co০n৪i০৷ ) বলেন, 
এবং 'যে' সংজ্ঞাত ক্রিয়াসমূহের মধ্যে এই আগ্রহ বর্তমান থাকিয়া বহুত্বের মধ্যে 
একত্ব সাধন করে, সেগুলির নাম ইচ্ছামূলক ক্রিয়া (conative process) i 
বোস্তাস্কোয়েট (708807) ইহার নাম দিয়াছিলেন “সামন্রস্তাপুর্ণ 
পরিবর্তনশীলতা ও প্রগতিশিলতা”? যেমন, পাঠক যে এই উক্তিটি বুঝিবার চেষ্ট! 


[ 


১৪ শিক্ষাতন্ব 
করিতেছেন, তাহা এক ইচ্ছামূলক ক্রিয়াসম্টি। ইহাতে কতগুলি জ্টিল 
আনসিক ক্রিয়া এক স্পষ্ট ও সুনিদিষ্ট লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

এখন এরূপ অবশ্যই-হইতে পারে, যে প্রাণীর ক্রিয়াপ্রচেষ্ট। যে লক্ষ্যের 
প্রতি নিয়োজিত হইতেছে, প্রাণীটি সে সম্বন্ধে সচেতন নহে, অতি ক্ষুদ্র জীবের 
, “বেলায় ত তাহাই দেখা যাইবে । এখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্তক। 
পুত্তকপাঠ যে ইচ্ছামূলক প্রক্রিয়া (conative 73:00988 ), সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যেও চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গের এমন 
অনেক ক্রিয়া ও ভঙ্গী আছে যেগুলি*'আমাদের চেতন! সহকারে হয় না__উহাদের 
ইচ্ছাপ্রস্থত বল! চলে না? কিন্তু তথাপি সেগুলির *সাধারণ লক্ষণ ইচ্ছামূলক 
ক্রিয়াই মত। পাঠকের চক্ষুর কার্য চক্ষুস্থিত চশমার ন্যায় যন্ত্রবং নহে। 
ইহা প্রাণধারী জীবের লক্ষ্যমূলক ক্রিয়া, যে জীবের নিজন্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বতঃ- 
চালনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই সকল আতিপ্রায়িক প্রক্রিয়াকে (08:১০- 
8৪159 process ) ইচ্ছামূলক বলা চলে না, কারণ ইহাদের স্থান চেতনার 
বহু নিয্নে। তথাপি যদি কোনও অমান্ুষী দর্শক আমাদের মানসিক ক্রিয়াসমূহকে 
ঠিক শারীরিক ক্রিয়ারই মতই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি 
ইহাই লক্ষ্য করিবেন যে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রক্রিয়া একই 
শ্রেীুক্ত। উভয়ের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ প্রকৃতি 


তাহাদের সমরূপ। অর্থাৎ ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিছক যাক্ত্িক .. 
ক্রিয়া হইতে উভয়েরই প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ. এই যে এগুলির মধ্যে এক 


নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান । J 

এই যে প্রেরণা বা প্রচেষ্টা, ইহ! মনুষ্য ও উচ্চতর প্রাণীগণের সংজ্ঞাত কাধ্যেই 
হউক বা নির্ভাত'দৈহিক ক্রিয়াতেই হউক, অথবা নিয্নতম জীবসমূহের সম্ভবতঃ 
নিজ্ঞাত ক্রিয়াকলাপেই ইহা৷ অভিব্যক্ত হউক, ইহার একটি নাম আমরা দিতে 
চাই, ‘এষণা’ (॥০৮৪’ )। এই অর্থে প্রাণীর সমস্ত অভিগ্রীয়িক ক্রিয়া এষণা- 
প্রহ্ত। ইহার অন্তর্বর্তী একটি শ্রেণী হইল ইচ্ছাচালিত ক্রিয়া, তাহা শুধু 
উপলবিশীল জীবেরই বৈশিষ্ট্য । ৃ 

দ্বিতীয়তঃ সকল জীবের মধ্যেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিবার. এক 
অন্তনিহিত: স্পৃহা দেখ! যায়। প্রাণীর অভ্যাস গঠন, শারীরিক বিকাশ ও 


' জীবন ও ব্যক্তিত ১৫ 


-_ কাৰ্যকলাপ, প্রবৃত্তি (25961206), বংশগতি ( heredity ) ইত্যাদি ব্যাপারগুলির 
__ প্রকৃত তাংগধ্য বুঝিতে হইলে ইহাদিগকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বিবেচন! করিতে 
| ইহাদের একটি পরিচয় অতি হুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, স্বতির 

{memory ) মধ্যে । অতি স্থস্পষ্টভাবে কথাটি বলা হইল এইজন্য যে স্থির 
বেলায়ই আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারি যে অতীত বর্তমানে পুনঃ প্রকাশিত - 
হইতেছে। (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এই যে অতীতের পুনরাবৃত্তি করিবার আকাঙ্া, 
উহ্থা সঙ্ভানেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, উহার একটি নাম দেওয়া যাইতে 

ৃ পারে, স্বত্যুপস্থান্‌ * ( mneme’ )। 

| মানবের ক্রমপরিণতির বিষয়ে আলোচনা করিবার সময়ে এই এষণা ও 

i দ্বত্যুপস্থানের কথা আমাদের প্রতি পদেই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে । স্থতরাং 

j প্রাণশক্তির এই যে মূল উৎসগুলি উহাদের প্রকৃতি ও বাহ্রূপ সম্পকে আরও 

বিস্তারিতভাবে অনুশীলন করা প্রথমেই আবশ্যক । তাহা পরবর্তী তিনটি 

ৰ অধ্যায়ে আলোচ্য । তবে সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্বে, মনোবিগ্ঠার এক 

| [আধুনিক শাখার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া! দেখিলে ভাল হইবে। 
উক্ত মতবাদে প্রাণীজীবনে চেতনার অস্তিত্বই কাধ্যতঃ 


১ 


বলেন যে, 
বা থাকে, 
সভৃতি যাহার, একমাত্র 
কিন্ত এরূপ অন্তরের ব্যাপার ত 


ক বিজ্ঞানের চাই বাহ্‌ বস্তু, অর্থাৎ ত 


ত সেগুলি অন্তরের জিনিষ । 
তিনিই উহার কথ! অবগত হইবেন । 


| 


এতে পারে না, কারণ চেতনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাই। অথচ আসলে তাহা 
* শব্দটি বৌদ্ধশান্্র হইতে গৃহীত ৷! 


= 


১৬. শিক্ষাতন্ত 


নহে__অর্থা চেতনাই মনের একমাত্র প্রমাণ নহে । আমি আমার পোষা 
কুকুরটির চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, কিন্ত তথাপি তাহার 
মনঃসম্পকিত কথ! ত আমি সহজেই বলিতে পারি। যেমন, আমি বলি ষে 
কুকুরটি জানিতে পারিয়াছে যে এখন আমি তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইব! 
আবার, কোনও র্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, বা ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে» 
এরূপ স্থলে তাহার মনোভাব জানিবার জন্য, সচরাচর তাহার বলার অপেক্ষায় 
থাকিতে হয় ন৷। বরঞ্চ অনেক সমর মানুষ নিজ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা 
ৰলে, তাহার চেয়ে মানুষটির আচরণে যতখানি বোবা. যায় তাহাই আমর! 
অধিক বিশ্বাস করি। কারণ কথার চেয়ে ক্রিয়ার দ্বারাই লোকের পরিচয় 
পাওয়া যায় বেশী এবং নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার দুর্বলতা! 
মান্গষের যথেষ্ট আছে। সুতরাং প্রাণীর মনন্তব জানিতে হইলে তাহার আচরণ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করা ও উহার তাৎপর্ধা বুঝাই একমাত্র পন্থা। মানুষের বেলাতেও 
আমরা সাধারণবুদ্ধি বশতঃ এই পদ্ধতিই সর্বদা অবলম্বন করিয়৷ থাকি। 
চেষ্টিতবাদে এই পদ্ধতিকেই বিজ্ঞানসম্মত্‌ করা হইয়াছে; এবং মনুষ্যজীবনে 
মানসিক ব্যাপার বলিয়া যাহা কিছু কথিত হয়, তাহারই বিশ্লেষণে এই প্রণালীটি 
নষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
এই পদ্ধতির উদাহরণস্বরূপ ভর প্রক্ষোভ (emotion ) সম্পর্কে 
ওয়াটসনের পরীক্ষাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন 
যে এগার মাস বয়স্ক এক শিশু জোরে শব শু 
হইলে ভয় পাইত। একটি সাদা ইদুর কাছে আসিলে সে ভয় পাইত না, 
বরং তাহার গায়ে হাত দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বার কয়েক ইদুরটি শিশুয় 
_ নিকটে আনার সঙ্গে সঙ্গেই এক লোহার ডাগডায় হাতুড়ির ঘা দিয়া আওয়াজ করা 
হইল । ফলে শবজাত ভয়টি ইদুরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গেল। যে ইনুর পূর্বে 
আকর্ষণের বস্তু ছিল, সেই এখন ভয়ের কারণ হইয়| উঠিল । ইহার কারণ বল! 
হয় এই, যে ত্র পূর্বে শুধু শব্দের সহিত সংঘুক্ত ছিল। এখন প্রথমে উহা শবদ 


ও ইদুর এই সমগ্র ব্যপাটির সহিত সংযুক্ত হইল, পরে দ্বিতীয় জিনিষটি অর্থাৎ . 


| ইদুর একা আসিলেও উহা ভয়ের কারণ হইয়। দ্াড়াইল। বিজ্ঞানের ভাষায়, 
“শিশুটির ইদুর-সম্প।কত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ( emotional response) 


নিলে বা নিজে হঠাৎ স্থানচ্যুত , 


"জীবন ও ব্যক্তিতা ES 
শর্লের অনুবর্জে (৪৪০০১৪১০৪ ) সাপেক্ষ (conditioned ) হইল (পরে 
চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ৷ পরে দেখ। গেল খরগোস বা অন্ত যে কোনও লোমবহুল 
প্রাণী দর্শনেই শিশুটির ভয়ের সঞ্চার হয়। 

পাঠকগণ এ কথা স্বীকার করিবেন যে চেষ্টিতবাদের এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা 
শিঙমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও, 
চেষ্টিতবাদের সাহায্যে চিন্তার ন্যায় মানসিক ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যা হয় কিনা; 
সে বিষয়ে পাঠক সন্দিহান হইবেন । কারণ চিন্তা হইল মনের ভিতরকার ক্রিয়া 
ইহার অস্তিত্ব শুধু চেতনার মধ্যে । ওয়াটসন ইহার উত্তরে বলেন যে চিন্তাকে 
বাক্যসত্রই অতি সম স্থনিয়নতিত ক্রিয়ারূপে গণ্য যদি করা যায়, তাহা হইলে চেষ্টিত- 
বাদের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যাও সম্ভব। পাঠক এরূপ উদ্তির অসারতা নিজেই 
বুঝিতে পারিবেন, এবং ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইবেন ন্লা। সুতরাং 
চেষ্টিতবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে ইহার মধ্যে কিছু সত্যত! আছে। যেমন 
ইহাতে দেখা যায় যে প্রাণীর উচ্চতর ও নিয্নতর ক্রিয়া এক'ও অবিচ্ছিয। 
সুতরাং উহ! দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য যুক্তি সম্িত হইতেছে । কিন্ত 
তথাপি ওয়াটসনের চেষ্টতবাদের সকল কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। 
আমাদের ইহাই মনে করিতে হইবে বে প্রত্যক্ষ (perception ), অনুভুতি 
( feeling ), জ্ঞান ( knowledge ) প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দৈহিক ক্রিয়া দ্বার! 
চালিত হইলেও মানবজীবনে এগুলির নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে । 


তৃতীয় অধ্যার 
জীবনের শক্তি 


বে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা অচেতন পদার্থ হইতে জীবস্ত প্রাণীর প্রভেদ বুঝা যায় 
এযণাই সেগুলির মূল । স্থতরাং প্রত্যেক জীবের আপন পরিবেশ সম্বন্ধে নিজস্ব 
স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা যাহা বলিয়াছি, এষণা তাহারও মূলে আছে। 
স্বাধীন’ শব্দটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়। বলা 
আবশ্যক । ॥ জীবের স্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে সে জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে। উপরন্ত, বৈজ্ঞানিক হল্ডেনের ( Haldane ) এই 
কথাই মানিয়া লওয়া যায় যে প্রাণধারী জীবের নিজ পরিবেশের সহিত যে ঘনিষ্ঠ 


শ মাত্র, তাহা হইলেও সেই 
জগতের সন্মুখেই আজীবন সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চার, প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাগ । আমাদের মধ্যে যিনি মোটেই সপ্রতিভ নহেন, 


; আমি যতদূর 
সম্ভব নিজের পথেই চলিতে চাই, তোমার নিদ্দিষ্ট পথেই যে চলিব, 


আমাদের দেহও আপন ধরণে সেই কথা বলে। সমগ্র জীবজ 
স্তরে এই আচরণরীতি বর্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীটাধুর 
উপলব্ধিবিহীন বাঁচিয়! থাকিবার আকাজ্কা (11 6017 


“জানে এই দাবী করে যে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ তাহার নিজের হাত 
আছে। 


জীবনের শক্তি তি 


. জীব যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করে, উহার পরিচয় আমরা ছুই 
শ্রেণীর ক্রিয়াতে পাই, সংরক্ষণমূলক ও সৃষ্টিমূলক । এই দুইটির প্রভেদ সহজেই 
বুঝা যাইবে । আগে দেহের দিক ধরা যাক। যে বিস্ময়কর শারীরিক ক্রিয়া- 
শৃঙ্খলা জীবন ও স্বাস্থ্য বজায় রাখে, যেমন রক্তের উত্তাপের ও শ্বাসক্রিয়ার 
সামন্তস্ত রক্ষা; বিপাকের (e৪০5 ) ক্রিয়া, গ্রন্থি ও ভিটামিনসমূহের অদ্ভুত 
কন্মতৎ্পরতা, ইত্যাদিকে সহজেই সংরক্গণমূলক বলা চলে। অপরদিকে : 
শারীরিক বৃদ্ধিসম্পক্কিত ব্যাপারগুলিকে স্ষ্টিমূলক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত 'ধরা যায়। 
একটি মাত্র কোষ (০6]]) হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল প্রাণী নিজ জীবনের 
ঘুণীপাকের মধ্যে সংগৃহীত পদার্থসমূহ হইতে ক্রমশঃ এক বিশিষ্ট রূপসম্পন্ন দেহ 
গড়িয়া তুলে। প্রাণীর-রূপ সর্বদা পূর্বপুরুষের মতই হইয়া থাকে; তাহা হইতে 
আমাদের এই কথাই মনে পড়িয়া যায় যে এক্ষেত্রে, এবং সর্ধক্ষেত্রেই এষণা এবং 
ত্যুপস্থান সংুক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু তা হইলেও প্রাণীর দৈহিক 
বৃদ্ধি যে যথার্থই সৃষ্টিমূলক প্রক্রিয়া, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ৪ 

মনের দিকে সংরক্গণশীলতার ক্রিয়া স্থক্মতর হইলেও কিছ কম নহে। ইহার 
পরিচয় পাঁওয়৷ যায় আমিত্ববোধের মধ্যে। এই অন্থভূতি সচরাচর আমাদের 
জীবনের সমুদয় ঘটনা ও পরিবর্তনের মধ্যেও বর্তমান থাকে । এটি হারানোর 
মত ( যেমন ম্তিষ্ষবিরুতির অবস্থায় ) ভয়ানক বিপদ কমই আছে। তা ছাড়া, 


- . আমরা পরিচিত কাধ্যকলাপ ও সামাজিক আবেষ্টনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। 


আমাদের পুরাতন, অভ্যাস, বন্ধু-বান্ধব, পুস্তক, বিশ্বাস ও সংস্কারাদিকে আমরা 
আকড়াইয়। ধরিয়া থাকি । এ সবের মধ্যেও এই অনুভূতিটির নিদর্শন পাওয়া 
যায়। 

যে ব্যক্তি উপন্যাস নাটক কবিতা৷ লিখেন না, স্থরস্থষ্টি করেন না, নূতন 
যন্ত্র আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করেন না, এমন লোকের কাজকে 
সৃষ্টিমূলক] বলিলে তিনি দৃঢ়ভাবে তাহা অস্বীকার করিবেন। কিন্তু বাস্তব 
ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এই মনোভাব ভ্রান্ত । উদাহরণ স্বরূপ, কথা 
বলার বিষয় ধরা যাক। শিশু যে এই ক্রিয়াটি শিখে, তাহার পশ্চাতে সমগ্র 
জাতির বিপুল এক স্ষ্টমূলক সাধনা আছে। তাহার বিকাশ শতাব্দীর 
"পর শতাব্দী ধরিয়া চলিলেও, বিশেষ কোনও একটি সময়ে উহার গতি যথেষ্ট 


হ০_ শিক্ষাতত্ব 
স্থির । /ছোটবেলাতেই শিশু ভাবার প্রচলিত নিয়মগুলি শিখিয়| লয়, অবিরাম 
ুনর্তি দ্বারা সেগুলিকে আয়ত্ত করে। কিন্তু এইভাবে বহুকাল হইতে সংরাক্ষিত 
ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া তাহার প্রয়োগ সে কি ভাবে করিবে, তাহা পূর্বের বল৷ 
যায় । অতি বুদ্ধিহীন লোকও নিজ প্রয়োজন, আকাজ্চা ও ভাবসমূহ প্রকাশ 
করিবার জন্য সর্বদাই ইহার নৃতন নৃতন প্রয়োগ করিবে। এ ক্রিয়াগুলি ক্ষুদ্র 
হইলেও জন্রান্তভাবে স্ষ্টিমূলক । কথা বলার বেলায় যেমন, তেমনই আমাদের 
মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের অন্য সকল দৈনন্দিন ক্রিয়ার পক্ষেও এই কথাই 
খাটে। বস্তুতঃ আমাদের খুব সামান্য পর্য্যায়ের সংরক্ষণমূলক কাধ্যকলাপেরও 
সৃষ্টিমূলক দিক সৰ্বদাই চোখে পড়ে । অপর দিকে আবার সংরক্ষণমূলক অংশ 
সম্পূর্ণ বাদ দিয়া কোনও সৃষ্টিমূলক কাৰ্য্য হইতে পারে ন!। যে গণিতজ্ঞ গণিতের 
নূতন প্রতিজ্ঞা (he০rem ) আবিষ্কার করেন তীহাকেও প্রচলিত গুণের নামত। 
মনে রাখিতে হয়; পুরাতন তথ্যের নবরূপ দিয়া বা বিস্তার করিয়| বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি হইতে থাকে; সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পে যিনি নবধারার প্রবর্তন করেন তিনি 
পুরাতনের যতটা বাদ দেন, তাহার চেয়েও বেশী রাখেন নিজ নৃতন স্থষ্টির মধ্যে । 
এক কথায় যাবতীয় আত্মসান্মখ্যের ক্রিয়ার অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করার (৪911 
assertion ) মধ্যে সংরক্ষণ ও স্থষ্টি দুই বর্তমান আছে। উভয়ের এক শ্রেণীর 
কার্যের মধ্যে অপরটির সক্রিয়তা যে আদৌ থাকে না তাহা নহে, শুধু অপেক্ষাকৃত 

"কম থাকে । 

বে শক্তি মানবসমাজের ভিত্তিকে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সংরক্ষণমূলক 
ক্রিয়াসমুহই তাহার প্রাণস্বরপ । এই পুরাতন কথাটির সত্যতা অন্গধাবন করিতে 
হইলে উদাহরণস্বরূপ কোনও কর্মব্যস্ত আধুনিক নগরের জীবনঘাত্র। লক্ষ্য 
করিলেই চলিবে । সকালে উঠা, ব্যবসায়বািজ্য, বিদ্যালয় ও কর্মস্থলে যাওয়া, 
খেলাধূলা, বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের নিয়মিত সময়তালিকা) যথাসময়ে 
যথাস্থানে পৌছিবার জন্য রেলগাড়ী, ট্রাম ও বাসে যাতায়াতের স্ুনিদ্দিষ্ট ব্যবস্থা 
এবং সকল অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব ধার! বজায় রাখিবার চেষ্টা ; 
এ সকল ক্রিয্াব্যবস্থার মধ্যে আমর! দেখিতে পাই যে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে 


এমনই STALE Lk পরিচিত জিনিষগুলিকে আকড়াইয়া 
ধরিয়া থাকিতে চায়। 
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“সমগ্র মনুত্যসমাজের জীবনধারায় এই স্থায়ী সংরক্ষণশীল ভিত্তির মধ্যেই 
সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াও চলিতে থাকে । গভীর স্তরের সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াগুলির ন্যায় 
ইহা নৈর্যক্তিক (15005675081) নহে। ব্যক্তিগতশক্তি প্রতিভা, নিজেকে 
প্রকাশ করিবার অদম্য আকাঙ্জাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রাচীন সমাজে 


কাহারও এই গুণগুলি থাকিলে যদি তিনি শক্তিমান্‌ পুরুষ না হন তবে তাহার - 


অনেক বিপদ; কখনও কখনও এরূপ ঘটিয়াছে। কোনও সমাজই সম্পূর্ণ 


নিশ্চল নহে, এক একবার কোনও শক্তিশালী পুরুষ ও তাহার অনুগত সাহসী . 


অলুচরদের দ্বারা উহার প্রগতি সাধিত হইয়া থাকে । প্রাগৈতিহাসিক কালের 
এরূপ বহু উন্নতি মনুস্যজাঁতির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, মানবের জয়যাত্রার এগুলি 
এক একটি বিজয়স্তম্তবরূপ । যেমন উদ্ভিদ ও পশুপালন, ধাতু আবিষ্কার ও 
ব্যবহার, নৌকার প্রথম প্রচলন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। বর্তমান সময়ে 
দ্রুতগতিতে এই ধরণের বহুসংখ্যক অভিনব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এগুলির 
বিশেষত্ব এই যে, সামাজিক জীবনের সংরক্ষণশীল ভিত্তির পরিবর্তন ইহারাই 
ঘটায়, এবং কালক্রমে উহার বাহারূপ বদলাইয়া দেয়। এই ভাবে বেতার, 


টেলিফোন ও বিমান বর্তমান যুগে অতি সাধারণ বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের 


ব্যবহার সভ্যজগতে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অংশ। অথচ এখনও 
এমন অনেকে জীবিত আছেন যাহারা এগুলির ব্যবহার প্রথম হইতে বিস্ময়ের 


" সহিত, কখনও হয় ত বা একটু আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কবিতাঃ 


শিল্পবিজ্ঞান, সুিপ্রতিভার এগুলিই যথার্থ অভিব্যক্তি; ইহাদের ইতিহাস 
আলোচনা করিলেও সেই স্থষ্টি ও সংরক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ দেখা যাইবে। 
যেমন কবিতা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতি যে কোনও যুগের মানুষের এক 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। উহার মধ্যে নৃতন স্ষ্টিপ্রতিভার অভ্যুদয় হয়! 
তাহার প্রভাবে সে যুগে যাহা কিছু পূর্ব হইতে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে 
সে সবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, নবজীবনের আবির্ভাব হয়। আবার এই সব 
প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রেষ্ট হৃষ্টগুলি যথাকালে জাতির সংরক্ষণমূলক ভিত্তির : 
মূল হইয়া থাকে । ইহা হইতে বুঝা যায় যে স্ষ্টিমূলক ও সংরক্ষণমূলক ক্রিয়ার 
মধ্যে সম্পূর্ণ গ্রভেদ করা চলে না: 


বিদ্যালয়ের পাঠ্য্থচী ও শ্রেণীগত সমস্তাসমূহে এগুলির তাতপৰ্য্য রি” 
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২২ শিক্ষাতত্ত 


সে আলোচন! আমর! পরে করিব । এখন শুধু দুটি কথা বলিলেই চলিবে। 


প্রথমটি হইল এই, ঘে ছাত্রদের মনে, জাতির সমগ্র জীবন ও সভ্যতার সংরক্ষণ- 
মূলক ভিত্তির সম্বন্ধে খানিকটা বোধ ও অন্রাগের সঞ্চার করা বিদ্যালয়ের কর্তৃব্য । 
এবং সে ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার 
সহিত প্রয়াস করিবার শক্তিও যেন ছাত্রদের হয়। ইহা করিতে না পারিলে 
সে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ । দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, বিদ্যালয়ের এমন গুণ 
থাকা চাই যাহার প্রভাবে ছাত্রগণের মনে জীবনে অন্ততঃ কিছু সাহস দেখাইবার 
আকাজ্কা উদিত হয়; আর ‘সেই সাহসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার শক্তি সদ্বন্ধে 
আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবও তাহাদের ন! হ্য়, নহিলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিফল 
হইবে। 

এখন আমরা! সকল এবণাচালিত ক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব। 
ক্রিয়াটি সৃষ্টিমূলক হউক বা সংরক্ষণমূলক হউক, দৈহিক, মানসিক বা! সংযুক্তভাবে 
দেহমনঘটিতই হউক, সকলের মধ্যেই এই গুণটি বিদ্যমান। তাহা এই যে, 
জীবমাত্রেরই এষণাচালিত ক্রিয়াসমূহ শ্রেণী ও শুঙ্থলাবদ্ধ হইয়া থাকে। 
এমনভাবে এগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়, যে উচ্চতর এক এবণামূলক ব্যবস্থার 
মধ্যে যেন তাহার! নিজস্ব পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে । উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় 
যে, পাঠকের এই বাক্যাংখটির অর্থবোধ করার চেষ্টা হইতেছে এই অধ্যায়ের 
তাৎপৰ্য্য অন্ধাবনরূপ বৃহত্তর এবণামূলক প্রচেষ্টার. অংশ । সেটি আবার এই 
পুস্তকটি আয়ত্ত করিবার জটিলতর প্রচেষ্টার অংশীভূত। এই ক্রিয়াশৃঙ্খল| 
সম্ভবতঃ আরও উদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ পাঠককে হয়ত তাহার শিক্ষকতা- 
বৃত্তিতে যোগ্যতালাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষান্থত্র আয়ত্ত করিতে হইতেছে । 
আবার এই শিক্ষার চেষ্টাও এক সুদীর্ঘ এষণা প্রক্রিয়ার অংশমাত্র, যেটি তাহার 
সমগ্র শিক্ষকজীবন ব্যাপিয়! চলিবে । 

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহার অন্তর্গত ্রজিাগুলি শুধু এষণামূলক 
নহে, ইচ্ছামূলকও বটে। অর্থাৎ এগুলি কোনও অনুভূত আকাজ্ঞার পরিতৃপ্থির 
উদ্দেশ্যে সংজ্ঞাত ( 0০60005 ) প্রচেষ্টা । কিন্ত ক্রিরাশৃঙ্খলাটি অনুভূত হইলেও 
তাহার অংশীভূত সকল ক্রিয়াগুলিই যে উপলব্ধিশীল হইবে, তাহা নহে। মনে 
করা যাক্‌ যে, এক ব্যক্তি কোনও বন্ধুর সাক্ষাৎ মানসে বাইসিক্রে চড়িয়া বাহির 


ই 
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হইল ৷ তাহার এই অভিযান ইচ্ছামূলক ক্রিয়া । বাইসিক্রে যাওয়ার ব্যাপারটিও 
সেই ক্রিয়ার অঙ্গীভূত আর এক ইচ্ছামূলক ক্রিয়া । কিন্তু বাইসিক্ চালনার 
মধ্যে দেহ ও অন্গসমূহের বহু ক্রিয়া আছে। এগুলি সব ইচ্ছামূলক নহে, যদিও 
বাইসিক্ চালনা শিক্ষা করিবার সময়ে এগুলি সেই শ্রেণীর ছিল। ইহার 
অধিকাংশ ক্ৰিয়াই এখন স্বতঃচালিত ; এগুলি পূর্বের পৃথক্‌ ও ইচ্ছাচালিত হইলেও. 
যেমনই লোকটি বাইসিরু চালনায় দক্ষতা লাভ করিল, তেমনই এগুলি এক 
এযণামূলক ক্রিয়াশৃষ্খলার মধ্যে সমগ্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইল / 

এখন আমরা মানবজীবনের ইতিহাসে দুইটি পৃথক ধারার কথা স্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারিব। প্রথমটি হইল তাহার এষণামূলক ' বৃতিগুলির পরিণতি । 
ইহার ফলে এই বৃত্তিগুলি প্রারম্ভে মাত্র শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও 
ক্রমশঃ নিজ্ঞন বা অতি অস্পষ্ট জ্ঞানের অবস্থা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাত ইচ্ছার 
পর্যায়ে উপনীত হয়। অপরদিকে এবণার পরিণতির ফলে তাহারা ক্রমশঃ 
বৃহত্তর ও জটিলতর এষণামূলক ক্রিয়াশৃঙ্খলারূপে শ্রেণীবদ্ধ হয় 1 মানুষ প্রথমে 
জননীদেহে ডিম্বকোষরূপে তাহারই শরীরের অংশমাত্র থাকে । অতি শীঘ্রই সে 
পরজীবী (০৪:৪১ ) রূপ প্রাপ্ত হয়। তখন মাতার শোণিত ও খাগ্ছের দ্বারা 
সে পুষ্টিলাভ করে । কিন্ত তখনই সে নিজস্ব সত্তা ও ভাগ্য-বিশিষ্ট পৃথক প্রাণী । 
তাহার সৃষ্টি ও সংরক্ষণূলক উভয়বিধ এষণাগুলি তখনও  প্রধানতঃ 
উপলব্িবিহীন। যখন সে মাতৃশরীর ত্যাগ করে তখন তাহার ইচ্ছামূলক' 
ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইতে থাকে; প্রথমে এগুলি থাকে অন্ধ ঝা! প্রায়ান্ধ আবেগ, 
ক্রমশঃ হয় সুস্পষ্ট বাসনা । পরে এগুলিই আকাজ্জা পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা ও 
তাহা হইতে ক্রমে বহুদূরাগত আদর্শ অস্থসরণ করিবার সম্কল্পে পরিণত হয়। 
ইতিমধ্যে এষণীর এই অংশের অনুবর্তী হইয়া বৃত্তিগুলির গঠনশৃঙ্খলার পরিণতিও 
সন্ধে সঙ্গে হইতে থাকে | প্রথমে ইহা দেহের অবয়বগুলির পুষ্টি ও তাহাদের 
ক্রিয়াসমূহের সময় সাধনের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। পরে ইহা দেখা যায় ইন্দরিয- 
শক্তির বিকাশ ও সমন্বয়ে । এবং সর্বোপরি মানুষের মধ্যে যে বিশাল ইচ্ছামূলক 
কর্মশৃ্খল| গড়িয়া উঠে, তাহাতে ইহার পরিচয় আমরা গাই। ইহারই দ্বারা 
তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় এবং তাহার জীবনের সমগ্র সার্থকতা নিরূপিত হয়। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই ছৈত ক্রিয়ার তাৎপর্য্যও দ্বিবিধ । এক দিকে 
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ইহারই ফলে শিশু বড় হইবার সময় বহিজ্জগতের সহিত নিত্য নৃতন সংস্পর্শে 
আসিয়াও নিজ স্বাতন্ত্য বজায় রাখে । অপরদিকে আবার ইহারই সহায়তায় 
সে নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। শিশুর 
পরিণতির এই উভয় দিকের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক আছে, বিশেষভাবে আছে 
. দ্বিতীয়টির' সহিত, তাহা! পূর্বেই দেখা গিয়াছে । এই জন্যই বলা হয় যে শিশুর 
আগ্রহ (বা সখ) স্থাট্ট এবং বর্ধন করাই হইতেছে শিক্ষার কাধ্য। আজকাল 
আর এ উক্তিটি কাহারও ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই । কারণ কথাটির অর্থ 
ইহা নয় যে বিদ্ভালর আমোদপ্রমোদের স্থান। ইহার অর্থ হইল এই বে 
বিদ্যালয় শিশুকে সর্বশেষ্ট ক্রিয়াসমূহের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা দিবে 
যে এবপাশৃঙ্খলা এরূপ ক্রিয়ার উৎস, তাহা বিদ্যালয়ে অবস্থানকাঁলেই দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । ফলে শিশু যখন বিদ্যালয়ের বাহিরের জগতে প্রবেশ করিবে, 
তখনও সে উহাকে কাজে লাগাইতে এবং উহার আরও পূর্ণতর পরিণতি সাধন 
করিতে পারিবৈ | 
এষণামূলক ক্রির়াকে যদি আমরা শারীরিক বা মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ 
হিসাবে বিবেচনা করি, তাহা হইলে এ কথা বলা যায় যে কোনও বিশিষ্ট ভঙ্গী বা 
প্রতিকৃতির ( paটern ) মধ্যেই এ শক্তি প্রকাশ পায়। ধরা যাক যে এক ব্যক্তি 
রাস্তা পার হইতেছে । এ সময়ে হর্ণের শব্দে সে পিছনে মোটরগাড়ী আসিতেছে 
ভাবিয়া সতর্ক হইবে। সে যদি চিন্তামগ্ন থাকে, তবে সহসা এই শব্দে সে হয়ত 
মুহূর্তের জন্য চমকিত হইবে । কারণ ইহাতে মোটরগাড়ীর নিকটে আসার 
কথা সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইবে না। সেজন্য কোনও শৃঙ্খলাযুক্ত ক্রিয়ারও 
উদ্ভব হইবে না। কিন্ত মুহুর্ভমধ্যেই তাহার মধ্যে এষণামূলক প্রতিক্রিয়া দেখা 
যাইবে । আত্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তি ( self-preservation ) এক সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে 
প্রকাশ পাইবে। পরবর্তী ঘটনাবলী উহারই দ্বারা চালিত হইবে । এই ভঙ্গীর 
খানিকটা চিন্তামূলক (০০8161%9)$ কারণ লোকটি চিন্তা দ্বারা বুঝিল বে গাড়ী 
আসাতে তাহার বিপদের আশঙ্কা হইয়াছে। ইহার কতকট! আবার ক্রিয়ামূলক 
(৪০৮৩), কেন না তাহার শারীরিক ক্রিয়াগুলি এক বিশিষ্ট ধরণে নিরাপত্তা 
লাভের চেষ্টা করিতৈছে। আমাদের শক্তিসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে নূতন নৃতন 
আকার বা ভঙ্গীতে তাহাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়। আমাদের জীবন মূলতঃ 
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- স্বষ্টিমূলক বলিতে এই কথাই বুঝায় । কিছু পূর্বে যে স্ষ্টিমূলক ক্রিয়ার কথা বলা 


হইয়াছে তাহার দ্বারাই প্রধানতঃ এই ভঙ্গী বা প্রতিক্বৃতির সৃষ্টি হয় । এই 
ভঙ্গীসমূহ আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যে, আবার ব্যক্তি বা জাতির ক্রমবিকাশের মধ্যেও 
দেখা যায়। আর ইহাদের অক্ষত ও অস্গুপ্ন রাখাই হইল সংরক্ষণমূলক ক্রিয়ার 
কাধ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে মানুষের সর্বববিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। 
পরবর্তী আলোচনার স্থবিধার জন্য আরও দুইটি বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা দরকার । প্রথমতঃ এষণামূলক বৃত্তিনমূহ সজ্ঘবন্ধ হওয়ার সন্দে তাহারা 
আরও জটিল হইয়া উঠে। তেমনই আবার সেগুলি অধিকতর অভিব্যগ্রকত৷ 
( expressiveness ) লাভ করে। অভিব্যপ্তকতা বলিতে এখানে কি বুঝায় 
তাহা উদাহরণ খারা দেখা যাইবে । প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর ছবির অভিব্যগ্তকতা 
দৃশ্টটির চেয়েও বেশী, অর্থাৎ, উহার মধ্যে অধিক অর্থ আমরা খুঁজি] 
পাই। তেমনই প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকষ্ট চিত্রের অভিব্যগ্তকতা৷ নিকুষ্ট আর 
একখানির চেয়ে বেশী। ঠিক এই ভাবেই শিশুর আগ্রহ ও অপর সমুদয় 
বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ পাইলে, প্রারম্ভে সেগুলি যেমন দেহ ও মনের 
কতকগুলি স্থূল ক্রিয়া মাত্র ছিল, তাহার তুলনায় অধিকতর অভিব্যগ্রকতা লাভ 
করে। এই স্থত্রে পূর্বকথিত এক উক্তির পুনরুললেখ করা যায়। তাহা এই 
যে, শিল্পীর উদাহরণেই আমরা প্রাণীজীবনের যেটি প্রকৃত ভঙ্গী ও আদর্শ তাহার 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই আসে। এই নীতির সফল 
প্রয়োগ যে শিক্ষায় হইয়াছে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহার সমর্থনে বহু যুক্তি 
এই গ্রন্থে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মনঃ- 
সমীক্ষণ ( psycho-analysis ) নামক পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার যে সব পরীক্ষা 
পরিচালিত হইয়াছে, উহা হইতে সমগ্র এষণামূলক ভিত্তি সম্বন্ধে অনেক নৃতন 
তথ্য জানা যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে আমাদের সংজ্ঞাত আচরণে এমন 
এষণামূলক বৃত্তিসমূহের বিশেষ প্রভাব আছে, যেগুলি আমাদের উপলব্ধির 
স্ূর্ণ বহিভূ্ত। অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছামূলক ক্রিয়া বলা হয়, প্রায়ই তাহা! 
পূর্ণ সংজ্ঞাত ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে। উহীর মধ্যে প্রায় সর্বদাই এমন প্রেরণা 
থাকে যাহার স্থান আমাদের অতি জটিল সত্তার নিয্নতর স্তরে । আবার 
অপরদিকে মনঃসমীক্ষণ হইতে আমাদের এষণাবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ 
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অতি সুন্দরভাবে বুঝা যায়। উহাতে আমরা দেখি যে বয়স্ক ব্যক্তির মূনকে 
তুলনা কর! চলে একটি জীবন্ত বস্তুর দৃষ্ট বহির্ভীগের সঙ্গে । কিন্তু ইহার নিয়স্তরে 
যে এবণামূলক বৃত্তিসমূহ রহিয়াছে, সেগুলির উৎপত্তি শৈশবে বা তাহারও 
পূর্বে । কোনও কোনও অবস্থায় ইহাদের সংযমশৃঙ্খলা ভাঙিয়া পড়ে, তখন 
এগুলির উদ্দাম রূপ দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্ত এ সকল কথা শ্বত্যুপস্থান 
সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত । তাহাই এখন আরম্ভ করা যাইবে । 


= 


চতুর্থ অধ্যায় 
জীবন্ত অতীত 


মানুষের সংজ্ঞাত জীবনের সর্ববাপেক্ষা স্পষ্ট পরিচয় স্বতিশক্তিতে পাওয়া যায়। 
স্মতিতেই মানুষের অতীত সঞ্জীবিত থাকে, শুধু আমার কেন, আমার জন্মের বহু 
পূর্বে ধাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের অতীত জীবনও এইভাবে বাচিয়া 
আছে। ইতিহাসকে বলা যাইতে পারে সামাজিক স্বতি, আর ইহাতে দেখা 
যায় যে মাশ্গষের বর্তমান ক্রিয়াকলাপে অতীতের প্রভাব অনবরত চলিতেছে। 
কিন্ত আমাদের সংজ্ঞাত জীবনে এমন বহু ক্রিয়া দেখা যায়, যাহার সম্বন্ধে 
স্মৃতিশক্তি কথাটি প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, এ কথা যদি 
বলা যায় যে পাঠক এই বাক্যটির শব্গুলির অন্তর্গত অক্ষরসমূহ স্মরণ 
করিতেছেন, বা শবদগুলির অর্থ স্মরণ করিতেছেন, তাহা হইলে উৎকট শুনাইবে। 
কিন্বা পথে যদি কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, ত এ কথা বলা চলে না! 
যে বন্ধুর চেহারাটি স্মরণে আঙগিল। উপরের উদাহরণগুলিতে, স্মৃতিশক্তি এক 
সময়ে সক্রিয় ছিল বটে, কিন্ত এখন তাহার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া গিয়াছে। এ 
ক্ষেত্রে কর্তা একটি উদ্দীপকে (9602159 ) সাড়া দিলেন, অতীত অভিজ্ঞতা 
স্ররণগোচর করিবার: প্রয়োজন হইল না। তাই বলা যায় যে তিনি মুদ্রিত 
অংশটি পড়িলেন, কিংবা বন্ধুকে চিনিলেন বা শুধু দেখিতে পাইলেন । 

ইতর প্রাণীদের কথা চিন্তা করিলে স্থৃতির চেয়ে বিস্তৃত অর্থনুচক শব্দের 
প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক অন্ভূত হয়। হ্মেন ঘোড়া বা কুকুর শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে অনেক কিছু শিখে। কিন্তু উহাদের সে শিক্ষায় সংজ্ঞাত স্মৃতির 
খুবই অল্প স্থান রহিয়াছে বলিতে হইবে। আবার নিয়স্তরের প্রাণীদের কথা 
চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সেক্ষেত্রে স্বৃতিশক্তির উল্লেখ করাই চলে না। 
তথাপি পরীক্ষাদ্ধারী অভ্রান্তরূপে দেখা গিয়াছে যে কোনও বিশেষ অবস্থায় এই 
সকল প্রাণীরও আচরণ পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা, অর্থাৎ অতীতে অনুরূপ অবস্থায় 
পড়িয়া উহাদের যাহা ঘটিয়াছিল তাহার দ্বার গ্রভাবাদ্িত হয়। সুতরাং স্পষ্টই 


, 


২৮ শিক্ষাতন্ 


দেখা যাইতেছে উকি উতর রর ক কিনার 
জন্য আমাদের স্বত্যুপস্থানের মত একটি শব্দের প্রয়োজন । স্বতি কথাটির প্রকৃত 
অর্থ যাহা, উহার সহিত এই শব্দটির যে সম্পর্ক, তাহা এবণার সহিত ইচ্ছার 
সম্পর্কের অনুরূপ, অর্থাৎ এই শব্দটির দ্বারা প্রাণীর এক সাধারণ গুণ সুচিত হয়, 
সংজ্ঞাত স্বৃতি উহারই এক সামরিক অভিব্যক্তি মাত্র। স্থৃতির আরও বিস্তারিত 
আলোচনা ও উহার শিক্ষাগত তাৎপৰ্য্য পরে দেখা যাইবে। এখন স্বত্যুপস্থানের 
বিষয়টি লওয়া যাক। ্বত্যুপস্থানের ক্রিরা আরও ভালরূপে বুঝিবার জন্য প্রথমে 
একটি উদাহরণ দিলে সুবিধা হইবে । একটি কুকুরছান। একদল ছেলেকে দেখিয়া 
আনন্দে ডাকিয়া উঠিল, আর ইহার উত্তরে ছেলেরা তাহাকে ইট ছুঁড়িয়া যারিল। 
কুকুরটি আহত ও ভীত অবস্থার বাড়ী পলাইয়া গেল। এই ঘটনার পরে বহু 
মাস বা বৎসর পর্য্যন্ত কোনও মানুষকে হঠাৎ মাটিতে ঝুঁকিতে দেখিলেই সে 
লেজ গুটাইয়া গলাইত। 

এই ঘটনাবলীর তাত্পৰ্য্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই:আমাদের স্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে যে কুকুরাটির কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রবণতা ( tendency ) ও শক্তি 
আছে। যেমন, একদল শিশুর চেঁচামেচি ও কাৰ্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার এবং 
উহাতে -মন দিবার শক্তি, তাহাদের চেচামেচিতে খানিকটা আহ্লাদে খানিকটা 
বিবাদের ছলে ভাকিয়া উঠিবার স্পৃহা, তাহাদের নানাবিধ ক্রিয়ার মধ্যে হেট 
হওয়া ও ইট ছোড়া এই ক্রিরা্য়কে পৃথকভাবে চিনিবার ক্ষমতা, হঠাৎ আঘাত 
পাইলে বেদনা ও ভয় অঙ্থভব করিবার শক্তি এবং এইরূপ অঙ্থ্ভূতির উদ্দেকে 
পলায়নের প্রবণতা, এ সকলই তাহার রহিয়াছে। বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন 
হইয়া তাহাতে কুকুরছানাটির প্রতিক্রিয়া (5989110%.) কিরূপ হইবে তাহা 
এই সমস্ত ও আরও বহুসংখ্যক শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা নির্ণীত হয়। মনোবিদ্‌গণের 
সুষ্ঠ ভাষায় আমরা এগুলির সমষ্টিকে কুকুরটির স্বভাব (8190091805. ) বলিতে 
পারি। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অভিজ্ঞতার সহিত ব্বভাবেরও পরি- 
বর্তন হয়; সুতরাং প্রারম্ভে উহার যে অবস্থা ছিল, পরবর্তা কূপের সহিত তুলনায় 
তাহাকে প্রাথমিক স্বভাব ( primary disposition ) বলা যায়। কুকুরটি বাড়ী 
ফিরিয়া তাহার বিপদের কথা যে স্মরণ রাখিল বা চিন্তা করিল, তাহার কোনও 
প্রমাণ নাই। কিন্ত তথাপি দেখা বায় যে দীর্ঘকাল পরেও যদি তাহার সামনে 
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অতীত ২৯ 


২. কোনও অচেনা লোক কোন জিনিষ কুড়াইবার জন্য কিংবা হয়ত জুতার ফিতা: 


বার্ধিবার জন্য হেঁট হয়, ত কুকুরটি মহাভয়ে সেস্থান হইতে পলায়ন করে। যেন 
নে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাই নয়, প্রস্তর নিক্ষেপে প্রহৃত হইয়াছে। স্বতরাং 
দেখা যাইতেছে যে তাহার প্রাথমিক স্বভাব রূপান্তরিত হইরা এই গৌণ স্বভাবে 
( secondary disposition ) পরিণত হইয়াছে। ইহা যেন সেই অপেক্ষায়ই 
ছিল থে এমনই এক স্থযোগে এই নৃতন প্রতিক্রিয়ারপে প্রকাশ পাইবে। এখন 7. 
প্রশ্ন উঠে যে এই পরিবর্তনটি কি ধরণের? তাহার সহজ উত্তর হইল এই 
কুকুরটির অভিজ্ঞতার ফলে তাহার প্রাথমিক স্বভাবে চিহ্ন বা ছাপ থাকিয়া 
গিয়াছে, উহারই ফলে এই পরিবর্তন । মনোধিদের ভাষায় ইহার নাম স্নায়বিক 
সংস্কৃতি * ( engram )3 এই শব্দটিই আমরা ব্যবহার করির। কিন্ত ব্যাপারটি 
ভালরূপে বুঝিতে গেলে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমাদের বিবেচনা 
করিতে হইবে যে ওঁ ঘটনার দিন ঢিল ছোড়া, আঘাত অনুভব করা, এবং যন্ত্রণা 
ও ভয়ের তাড়নায় পলায়ন করা, এগুলি কুকুরের প্রত্যক্ষ জীবনে সর্বপ্রথম যে 
একসঙ্গে ঘটল, শুধু তাহাই নর-ব্যাপারগুলি যে পরস্পর সংযুক্ত, এই 
অভিজ্ঞতাও তাহার হইল | স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মূল অভিজ্ঞতা প্রস্থত 
নলায়বিক সংস্কৃতিগুলি__যেমন কাহাকেও ঝুঁকিতে দেখা, বেদনা অনুভব প্রভৃতি 
কুকুরটির মনে এক সঙ্ঘবদ্ধ রূপ লইয়াছে। ইহাকে বলা হয় স্নায়বিক সংস্কৃতি- 
স্বন্ধ (92822 comPIex )| এই সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে, যখনই প্রথমে অনুভূত 
উত্তেজনাগুলির কোনও একটির পুনরাবৃত্তি হয় (যেমন লোকের মাটিতে বু কিয়া 
পড়া) তখন সমগ্র স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধটির সক্রিয়তা ফিরিয়া আসে। ফলে 
প্রাণীরও এমনই আচরণ দেখা যায় যেন প্রথম ঘটনাটির সম্পূর্ণ পুনরনষ্ঠানই 
হইতেছে। ৃ্‌ 

প্রাণীজগতে ক্ষুদ্রতম জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মানের আচরণে পর্যন্ত এই 
পরিচয় অসংখ্য পাওয়া যায়, যে সে অভিজ্ঞতা দ্বারা'শিখে এবং সার্থকরূপে নিজের 
উন্নতি-সাধনের ও জগতের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। এই 
ব্যাপারের তাৎপর্য্য আমরা স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের সাহায্যে বুঝিতে পারি। 
রাখিতে হইবে যে ইহার বহিঃপ্রকাশ বহু ও বিভিন্নরূপ হইতে 


+ শি বৌদ্ধ দর্শনশান্ত হইতে গৃহীত। 
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পারে। প্রথমতঃ স্গায়বিক সংস্কৃতিস্কন্ধের স্ুষ্টি করিবার জন্য উদ্দীপক 
(stimulus ) সমূহের বে একই সময়ে আসা প্রয়োজন, তাহ! নয়, একটির পর 
আসাও সমভাবেই হইতে পারে। স্থতির সাহায্যে কবিতা আবৃত্তি বা সঙ্গীত 
আলাপ করার শক্তির মধ্যে এই জাতীয় স্নায়বিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

এগুলি এনন ভাবে মনে সন্নিবিষ্ট থাকে যে একটি কথা বা স্থর উচ্চারিত হওয়ার 
_ সন্ধে পরবর্তী কথা বা সুরগুলি পর পর আসিয়া পড়ে। কাপড় পরা ও ছাড়া, 
অভ্যস্ত’ দেরাজ বা সিন্দুকটি খোলা, ইত্যাদি অভ্যাসগত কাব্যের বেলায়, এবং 
গৃহপালিত ও বন্য পশুদের যে সমস্ত ক্রিয়া ও খেলা শিখান হয়, সে সকলের 
পক্ষেও এই কথাই খাটে। ইহার কোনটির মধ্যে সংজ্ঞাত স্মৃতির ক্রিয়া যদি বা 
থাকে চত তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। 

দ্বিতীয়তঃ স্গায়বিক সংস্ৃতিস্বন্ধের উপাদানসমূহ জীবপ্রক্ৃতির সম্পূর্ণ রিভিন্ 
স্তর হইতে আসিতে পারে। শারীরবিদ্‌ পাভলোভের ( P৮1০৮ )এর একটি 
পরীক্ষায় ইহার হুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। পাভলোভ এই বন্দোবস্ত করিয়া- 
ছিলেন, একটি ঘণ্টা বাজাইবার ঠিক ছুই মিনিট গরে একটি কুকুরকে খাইতে 
দিবেন। কুকুরটি এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়ার পর তিনি এক একবার ঘণ্টাধ্বনি 
করিয়াও তাহাকে খাদ্য দিতেন না। কিন্ত তথাপি অভ্যাসমত ঠিক ছুই _ 
মিনিট পরেই কুকুরের মুখে প্রচুর লালার সঞ্চার হইত। এই ছুই মিনিটের মধ্যে 
ঠিক কি ঘটে, শারীরবিদের কাছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না, 
কিন্ত ইহাকে এক স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের ক্রিয়া বলিয়াই ধরিতে হইবে। এ 
ক্রিরাটির মধ্যে অতি বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টাসমূহ রহিয়াছে । তথাপি ঘণ্টাধ্বনি- 
রূপ একটি মাত্র উদ্দীপকেই সমগ্র ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির 
প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃ যে লালার সঞ্চার হইল, এরূপ ক্রিয়াকে বলা হয় সাপেক্ষ গ্রতি- 
বর্ত ( conditioned reflex )। 

শিক্ষার্থী সহজেই দেখিবেন যে প্রতিদিনের বহু ঘটনার পক্ষেও এই কথাই 
খাটে। আবার প্রাণীর বৃদ্ধি ও বংশগতির (heredity ) রহস্য সম্পর্কেও এই ব্যাখ্যা 
প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটি আরও ভাল লাগে। এ সম্বন্ধ 
প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ডিম্বকোম প্রাণীর পূর্ববর্তী এক পৃথক মত! 
নহে, উচ্ছা প্রাণীরই পূর্বাবস্থা । তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিব উহারও নিজের 
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₹ স্বভাব আছে, তাহা এক হিসাবে প্রাণীটিরই মুখ্য স্বভাব; তাহার মধ্যে পূর্ব 


পুরুবদের জীবনের স্নায়বিক সংস্কৃতির প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে। এই ভাবে 
দেখিলে বুঝা যাইবে যে ডিম্বকোষ হইতে পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হওয়ার দৈহিক 


. প্রক্রিয়াটির সহিত স্থৃতিসাহায্যে কবিতা আবৃত্তি বা সঙ্গীত আলাপ করার 


প্রক্রিয়ার সহিত অনেকখানি সাদৃশ্ রহিয়াছে । অবশ্য আবৃত্তি ও সঙ্গীত সজ্ঞানে « 
হয়, শারীরিক বৃদ্ধি উপলব্ধি করা যায় না। তাহা ছাড়া এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে 
গুরুতর পার্থক্য শুধু এই একটি, যে কবিতা বা সঙ্গীতের বেলায় স্থত্যুপস্থানের 
ভিত্তিটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় গঠিত হইয়াছে কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির মূল ন্নায়বিক 
সংস্কৃতি্বন্ধের সথ্টি বহু পূর্বের তাহার পূর্বপুরুষদের কালে হইয়াছিল। 
প্রাশিগণের সহজাত প্রবৃত্তির (177861006) বেলায়ও (পরে দ্বাদশ 
অধ্যায় জঙ্টব্য) আমরা এই স্থত্যুপস্থানেরই উদাহরণ দেখিতে পাই । »এ ক্ষেত্রে 
বংশানুস্থত (inherited ) সংজ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়বিধ ক্ৰিয়াই থাকে। এ 
প্রসঙ্গে নিত নিত) উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে, পক্ষীর নীড় 
গঠন প্রবৃত্তি। নীড়গঠনে অবশ্তা এমন এক অন্তনিহিত প্রেরণারই অভিব্যক্তি 


- যাহা সন্তান প্রজনন ও পালনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবন্ৃ.এবণাবৃত্িসমূহের অঙ্গীভূত। 


নীড় নিৰ্শ্মাণের উপকরণ পক্ষীর নজরে পড়িলে তাহা উদ্দীপকের কাজ করে, ফলে 
অতি বিম্ময়কর জটিল ক্রিয়াসমূহের কুত্রপাত হইয়া নীড়গঠনে সেগুলির পরি- 


রা - সমাপ্তি ঘটে, আর প্রায়ই সে নীড়ের মধ্যে সুন্দর গঠননৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। 


পক্ষীদম্পতির এই কাঁধ্য দেখিয়া যথার্থই মনে হয়-ঘেন তাহারা সংজ্ঞানে পূর্বগত 

সংস্কার স্মরণ করিয়া তদন্যায়ী গৃহনির্শ্মাণ করিতেছে। 
মানুষের মানসিক বা দৈহিক ক্রিয়ায় জাতিগত স্বত্যুপস্থানের ( racial 
Tneme ) এমন স্পষ্ট কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্ত নিরপেক্ষভাবে: 
দেখিলে মানবসত্তার সর্বক্ষেত্রেই ইহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি 
কথা আছে “বধূ যখন মাতৃত্বে উপনীত হন, তখন তাহার সকল চিন্তা ও অন্তুভূতি, 
তাঁহার সমগ্র অস্তিত্বে রূপান্তর ঘটে” তাহার মহতম আচরণকেও আমরা 
মাতৃত্বপ্ৰবৃত্তির অভিব্যক্তিরপে অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করি ন|। স্থুতরাং 


০ মীইষের সহজাত প্রবৃত্তিতে (09671069 ) তাহার জাতিগত স্বত্যুপস্থানের 


পরিচয় পাওয়া যায় (দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), এ কথা| বলিলে অন্যায়" বা 
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অস্বাভাবিক হয় না| অবশ্য মানুষের বুদ্ধি অধিক হওয়ার তাহার প্রত্বত্তি- 
মূলক আচরণেও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। 
আবার নর্ধজাতি ও সর্বকালের পুরাণউপকথার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায, অনেক লেখকের মতে এ ব্যাপারটির মূলেও জাতিগত 
স্বত্যুপস্থান রহিয়াছে । 

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জাতিগত স্বত্যুপস্থানের ক্রিয়া অবলম্বন 
করিয়া এক মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে, শিক্ষানীতির পক্ষে ইহার কিছু মূল্য আছে। 
তাহা এই বে, ব্যক্তির মানসিক পরিণতি জাতির মানসিক বিকাশেরই 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (recapitulation) | এই মতের প্রধান সমর্থক ষ্ট্যান্লী হল: 
(Stanley Hall) তাহার খেলার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। 
এখানে উল্লেখ করা৷ আবশ্যক যে বহু বিখ্যাত যনোবিৎ এই সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদ সমর্থন 


করেন না।, কিন্তু সাধারণভাবে প্রয়োগ করিলে ইহার যে শিক্ষার দিক হইতে 
বিশেষ মূল্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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এষণা। ও স্মুভ্যুপস্থান 


আলোচনার স্থৃবিধার জন্যই আমরা এবণা ও স্মত্যুপস্থানের মধ্যে পথক: 
করিয়াছি। কিন্ত সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এগুলি প্রাণীর একই ক্রিয়ার 
ভুইটি বিভিন্ন দিক মাত্র। এবং কাধ্যতঃ এগুলিকে পৃথক করা বায় না। 
আত্মসাহ্মুখ্যের (96189967107) সকল ক্রিয়াতে এবণা ও স্থত্যুপস্থান উভয়ই 
রহিয়াছে; উহার যে দিকটিতে সংরক্ষণমূলক বা স্থষ্টিমূলক ক্রিয়া আছে, সে 
দিকটি হইল এবণা, আর অন্য যে দিকে প্রাণীর নিজ বা জাতিগত, ইতিহাসের 
প্রভাব আছে, তাহাকে স্বত্যুপস্থান বলা বায়। অর্থাৎ প্রাণীর স্নায়বিক সংস্কৃতি- 
গুলিকে নিজ্জীব পদার্থ মনে করিলে চলিবে না। প্রাণীর সকল ক্রিয়ার মূল 
যে স্বভাব (919508161০7), এগুলি উহারই জীবন্ত অংশ | অথবা প্রাণীর সকল' 
সংরক্ষণমূলক ও স্ুষ্টিমূলক ক্রিয়ার বাহনও ইহাদিগকে বলা বাইতে পারে। j 
এই মূল্যবান্‌ সত্যটীর পরিচয় আমরা পাই, যখন আমরা দেখি যে শিল্প ও 
আবিষ্কারে, বিজ্ঞান ও দর্শনে, রাজনীতি ও সমাজতত্বে, নীতিধর্শ্মের ক্ষেত্রে 
চিরদিন যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কখনও পুরাতনকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া! 
হয় নাই। যে স্বত্যুস্থান অবলম্বন করিয়া মানব ও সমাজ উন্নতির শিখরে 
আরোহণ করে তাহা প্রাণহীন নহে, সজীব ও বৃদ্ধিশীল। 
পাঠক, বিশেষতঃ শিক্ষকগণ, যদি মানবজাতির ক্রমোন্নতির কোনও একটি 
বিশিষ্ট অংশ ভালভাবে পাঠ করিয়া এই জীবন্ত অতীত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 
করিয়া লন ত সুবিধা হইবে । 
প্রতিদিনকার কার্্যাবলীতেও এই নীতি সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও 
লক্ষ্য করা দরকারণ একটি চিঠি লেখার উদাহরণ লওয়া যাক। ভাব-বিনিময়ের 
এই অতি কৃত্রিম পপ্রণালীর প্রেরণাটি স্থত্যুপস্থানসম্ভূত। এ কাৰ্য্য সাধনের জন্য যে 
সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যেমন শব্দ, শব্দের অর্থ বাঁ বানান মনে রাখা, 
লেখনী চালনা, এগুলিও স্থত্যুপস্থানের ব্যাপার । তাছাড়া যে বিশেষ অবস্থার 
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মধ্যে এই প্রেরণা বা এমণার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও মূখ্যতঃ ও শ্রেণীর 
কারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন, ক্রটিস্বীকার, অঙ্গরোধ স্নেহ বা ক্রোধ প্রকাশ করা 
ইত্যাদি প্রচলিত -কর্তব্যসাধনই পত্রলেখকের অভিপ্রায়। স্থতরাং 
সবত্যুগস্থানকে কেন্দ্র করিয়া এষণার উৎপত্তি ও ক্রিয়া! চলিতে থাকে। ক্রম- 
পরিণতির সহিত উহা! সুস্পষ্ট কপ ও আকার লাভ করে। লেখক যখন মনে 
করেন বে বন্তব্য বিষয় তাঁহার জানা আছে, তখন তাহার অর্থ ইহা নয় যে 
কি কি শব্দ তিনি লিখিবেন তাহা তিনি পূর্বে ভাবিয়া লইয়াছেন। ইহার 
তাৎপৰ্য্য এই বে, তাহার যে পরিস্থিতিতে পড়িয়া এই প্রেরণার (অর্থাৎ 
চিঠি লেখার প্রেরণা) স্থষ্টি হইয়াছে সে অবস্থার খানিকটা নৃতন হইলেও, 
খানিকটা অংশ তাহার পূর্বরপরিচিত। এই প্রেরণাটি সংশ্লিষ্ট (ভাব, শব্দ 
প্রকাশভদ্দী- ইত্যাদির ) স্বত্যুপস্থাননমূহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িরা সেগুলিকে 
সচল করে। কারণ এ পরিস্থিতির পরিচিত ও অপরিচিত উভয় অংশের মধ্যে 
পত্রলেখার প্রেরণাটিকে আত্মসাম্মুখ্যের (self-assertion) যথার্থ বাহন করিতে 
করিতে হইলে এই সকল স্বত্যুপস্থানের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কবিতা রচনা, 
সঙ্গীতের স্থর সংযোজন, অথবা যে কোনও সমস্যার সমাধানপদ্ধতি সম্বন্ধেও 
সাধারণভাবে এই কথা বলা যায়। শুধু এই সকল বৃহৎ ক্রিয়ার বেলায়ই নয়, 
সাধারণ বাযক্যালাপের পক্ষেও এ মন্তব্য সমানভাবে খাটে । একটু ভাবিলে বুঝা 
যায় যে কথা বলা যেন এক অজ্ঞাত অভিযানের মৃত | কারণ কথা আরম্ভ করিবার 
সময় কোনও ব্যক্তিই সঠিকভাবে জানিতে পারেন না বে সে কথা কি ভাবে শেষ 
হইবে। কথাটি কিরূপ হইবে, সে সঙ্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কতখানি বল! যায়? 
প্রথমতঃ, এবণা ও স্বত্যুপস্থান এই উভয়ের ক্রিয়াযুক্ত কোনও বিশেষ প্রেরণায় 
কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কথার আরম্ভ হইতে শেষ পৰ্য্যন্ত উহাতে 
এ প্রেরণার সম্পূর্ণ প্রভাব থাকে। তৃতীয়তঃ, কথা| বলার সময়ে সে প্রেরণাটি 
অপরিবর্তিত থাকে না। নিজ ক্রিয়ার ফলেই উহার আকার এমনভাবে গরিবস্তিত 
ও বিস্তৃত হয় যে অনেক সময়ে ইহা নবরূপ পাইয়া থাকে। “এই ভাবে ব্যক্তির 
আত্মসান্মখ্যের নৃতন উৎসের সৃষ্টি হয়। J 
সায়বিক সংস্কৃতিহ্বন্ধের এই যে চালনাশক্তি আছে, যনোবিদ্গণ তাহাকে 
নিয়তি (determining tendency) বলেন। কয়েকটি সহজ ব্যাপারে ইহার 
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পরীক্ষাও হইয়াছে । পাঠক আর এক ব্যক্তির নিকট ইচ্ছামত যে-কোনও একটি 
শব্দ বলুন। ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া দরকার বে শব্দটি শোনামাত্র 
যে কোনও শব্দ তাহার মনে আসিবে, তিনি যেন তাহা বলেন। ইহাকে বলা 
হয় অবাধ ভাবানুযন্বপদ্ধতি (free association) | উদ্দীপক কথাটির 
(stimulus word) উত্তরে ঠিক কি সাড়া (.৮০8102) পাওয়া যাইবে, তাহা * 
পূর্বে জানিবার কোনও উপায় নাই। কারণ মান্তুষের মন অসংখ্য শব্দের মধ্যে 
অবাধে যে কোনও একটি বাছিয়া লইতে পারে। কিন্ত পরীক্ষক যদি এখন 
বলেন যে উদ্দীপক শব্দটি শ্রেণীবাচক হইবে, এবং উত্তরে এ শ্রেণীভুক্ত কোনও 
শব্দ বলিতে হইবে, তাহা হইলে পরীক্ষার ফল সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইবে। কারণ 
এখন সাড়ার মূল ভাবান্ণ্যন্দটি অবাধ রহিল না । উহার নিয়তি নির্দিষ্ট হইয়াছে 
এজন্য উহা! সীমাবদ্ধ হইয়া পভিয়াছে। যেমন, উদ্দীপক শব্দটি যদি প্রাণী হয়, 
প্রতিক্রিয়া শব্দ হইবে হয় ত 'কুকুর | মুনা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া সম্ভবতঃ 
হইবে টাকা’ । 

এক্ষেত্রে ঠিক কি ঘটিল তাহা বুঝা দরকার। উদ্দীপক শব্দটি শোনামাত্র 
শ্রোতার স্মৃতিতে যে কতকগুলি শব্দ উদিত হয়, এবং সে সংজ্ঞাতরূপে তাহার 
একটি বাছিয়া লয়, তাহা নহে। স্মৃতি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই একটি উপযোগী 
শব্দ যোগাইয়। দেয়। এই ব্যাপারের কারণ বুঝিতে হইলে আমাদের এই কথা 
মনে করিতে হয় যে এক্ষেত্রে নিয়তি যে স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের এণামূলক ক্রিয়া, ' 
উহা উদ্দীপিত হওয়ায় শুধু উহার সংশ্লিষ্ট স্নায়বিক সংস্কৃতিগুলিই সক্রিয় হইল। 
এই ভাবান্ষদ্দের বেলায় যাহা! ঘটিল, সকল মূল ক্রিয়ার বেলায়ও বস্তুতঃ তাহাই 
ঘটে। চিন্তা আবিষ্ধার বা কল্পনার ক্রিয়াই হউক, অথবা দৈনন্দিন প্রচেষ্টা 
বা ইচ্ছার ব্যাপারই হউক, সর্বক্ষেত্রেই এগুলিকে এই সীমাবদ্ধ ভাবাঙ্ষলের 
পরীক্ষার সরল প্রতিরূপ মনে করা যাইতে পারে। 

এই সকল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া গ্রেহাম্‌ ওয়ালাস্‌ ( Graham Wallas ) 
এক চিন্তা-পদ্ধতি (৪2 of thought ) রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে 
শিক্ষার্থীগণের ইহা মনোযোগসহকারে অন্গুসরণ করা উচিত, বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও 
: ইহা শিখান দরকার । এই প্রণালীর মূলনীতি এই যে গঠনমূলক চিন্তপ্রক্রিয়ার 
মধ্যে চারটি বিশিষ্ট পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রথমটি হইল প্রস্তুতি (preparation) । 
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এই পর্যায়ে সমস্তা বা বিষয়টি স্পষ্টক্নপে অনুধাবন করা হয়, যদি প্রয়োজন হর ত 
বিভিন্ন শাখার ভাগ করিয়া লওয়া হয় । ইহার ক্রিয়া চলিবার সময়ে সমস্যাটির 
সম্ভাবিত উত্তর মনের গভীর প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতেও পারে । 
তবে অধিকাংশ স্থলেই এত সহজে সাফল্য আসে না। অনেক সময়েই সমস্তাটির 
_ কথা ভুলিয়া থাকিবার বা উহা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন হয়। 
ইহাকে অন্যভাবে বলা! বায় যে এস্থলে সমস্তাটি গঠন করা এবং উহা সমাধান 
করিবার ইচ্ছাই হইল ব্যক্তির নিরতি। উহার প্রভাবে সমস্তার উত্তরের বিভিন্ন 
অংশগুলি সঙ্ববদ্ধ হইবার জন্য খানিকট। সময়ের প্রয়োজন | এই পধ্যারের নাম 
তাপসধ্চার (81087086102) বা পরিপোষণ রাখ! চলে, অণ্ড হইতে শাবক নির্গত 
হওয়ায় পূর্বের যেমন তাপ দেওয়া হয় সেইরূপ । ইহা অনেকক্ষণ চলিতে পারে, 
মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে তাহার কোনও নিদর্শনও সে সময়ে পাওয়া যায় না। 
অবশেষে, হয়ত কোনরূপ পূর্বাভাম না৷ দিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাণিতরূপে আলোকপাত 
(illumination ) পর্যায়ের আবির্ভাব হয়, তখন নিজ্ঞ্ণান মন হইতে সমাধানটি 
উপলব্ধিতে আসে । সর্বশেষ পর্যায় বাথাণ্যনির্ণর ( verification ) সমস্যাটির 
প্রথম বিশ্লেষণের ন্যায় ইহাও পূর্ণ চেতনা সহকারে হইয়া থাকে । ভাবটিকে স্পষ্ট ও 
নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া, এবং উহার কাধ্যকারিতা প্রমাণ করাই হইল ইহার কাজ। . 
শিক্ষা ও শিক্ষালাভ সম্পৰ্কিত কতকগুলি কঠিন বাধা অতিক্রম করার কৌশল 
আমরা উল্লিখিত মতবাদ হইতে শিখিতে পারিব । সাধারণতঃ যে ছাত্র পাঠ্যতুক্ত 
কোনও সমস্যা পাইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া যায়, সমস্যাটির সমাধান না পাওয়া 
পর্যন্ত আর অগ্রসর হইতে চায় না, তাহাকেই আমরা ভাল বলি। কিন্তু কাধ্যতঃ 
ইহার চেয়ে কম নিষ্ঠার অনেক স্থলে সাফল্য হয় বেশী। তাহার কারণ উপরের 
‘মতবাদটি হইতে বুঝা যায়, এবং আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাই। 
যেমন আমরা হয়ত গণিতের কোনও সমস্যার উত্তর পাইতেছি না, বা বিদেশী 
ভাষায় রচিত কোনও কঠিন পাঠ্যাংশের মর্ম বুঝিতে পারিতেছি না। লে সময়ে 
উহা! লইয়া আর চেষ্টা পরিশ্রম না করিয়া, পাঠের সহজ কোনও অংশ ধরা! ভাল । 
কারণ দেখা যায় যে পরে আবার উহাতে মনোনিবেশ করিলে তখন প্রায়ই 
সমস্যাটি অনেক সহজ হইয়া পড়ে। তখন দেখি যে দুরূহ অঙ্ক বা কঠিন সন্দর্ভটি 
সহজেই বোধগম্য হইল। আমাদের বিস্ময় লাগে যে প্রথমে কেন উহা এত দুঃসাধ্য 
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মনে হইয়াছিল! ইহার উত্তর এই যে, ইতিমধ্যে পরিপৌষণ হইয়াছে, সে সময়ে 
পরবর্তী মানসিক ক্রিরাগুলির ফলে দুর্ক্োধ্যতা দূর হইয়াছে। _ 

পরিপোষণ ক্রিয়াটির সহিত সম্পর্কিত আর একটি ব্যপারের কথা বলি। 
স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের একটি গুণ এই যে ক্রিয়ার বিরতিকালে উহার দৃঢ়সংযোগ 
বা সন্নিবদ্ধতা (consolidation ) হয় । গ্যেটে (9০9৮০) বলিয়াছেন যে 
মানবের মনে প্রতিভার উৎকর্ষ ও বিকাশ হয় তখন, যখন উহার কাধ্য বন্ধ থাকে । S$ 
পাঠকও হয়ত এমন লক্ষ্য করিয়াছেন যে আমাদের যে সকল ক্রিয়ায় সহজ 
নৈপুণ্য এখনও আসে নাই, সেগুলির বেলায় অভ্যাসের অব্যবহিত পরে ন! চেষ্টা 
করিয়া! কিছুক্ষণ পরে করিলে অধিক সাফল্য পাওয়া যায়। 

মুখস্থ বিষয় মনে রাখার সম্পর্কে ব্যালার্ড (73811876 ) যে সকল পরীক্ষা 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ইহার উদাহরণ দেখা গিয়াছে । ইনি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে কবিতা মুখস্থ করিবার চেষ্টার ঠিক পরেই যে কবিতার সর্বাপেক্ষা 
অধিক অংশ স্মরণ করা যায় তাহা নহে, পক্ষান্তরে ইহার পরিমাঁগ কয়েকদিন 
ধরিয়া বাড়িতে থাকে, মুখস্থ যে সমস্ত শব্দ ও বাক্যাংশের প্রথমে বিশ্থৃতি 
টিয়াছিল, তাহারই অনেক কিছুকাল পরে স্বতিমধ্যে ফিরিয়া. আসে। এই 
শ্রেণীর স্মরণশক্তি শিশুদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়, আবার বয়স বাড়ার সহিত কমিয়া! 
যায়। ব্যস্ক মানুষের এ'শক্তি নাই বলিলেও চলে। 

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করার পূর্বে এষণা ও স্বত্যুপস্থানের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে . 
আর একটি বখা চিন্তা করা প্রয়োজন । আমরা সকলেই জানি যে স্থৃতি 
আমাদের সময়ে সময়ে যে বিপদে ফেলে, তাহা শুধু ভুলিয়া যাওয়ার জন্য নহে। 
যাহা স্মরণ আছে মনে করা যায়, তাহাও ভুল হইয়া পড়ে । যেমন আমাদের 
দেখা কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা পরে বর্ণনা করিবার সময় প্রায়ই উহা অদ্ভুতভাবে 


পরিবর্তিত হইয়! যায়। বিশেষতঃ এ ব্যাপারে আমাদের নিজের ক্রিয়া যদি 


আশানুরূপ সন্তোষজনক না হয় ত এরকম ঘটার সম্ভাবনা অধিক দেখা যায়। 
কারণ এ অবস্থায়, আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে ও নিজেদের অজ্ঞাতসারে 
ব্যাপারটিকে এমনই রূপ দিয়া থাকি যাহাতে উহা দ্বারা আমাদের আত্মশরদ্ধার 


. কণ হানি হয়। শিশুদের মধ্যে এই গুণ বিশেষভাবে দেখা যায়। এজন্য বহু 


অযথা তিরস্কারও তাহাদের সহ করিতে হয়। 


৩৮, শিক্ষাতন্ব 


পরিপোষণ ও সন্গিবদ্ধতার কথা হইতে স্বতঃই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য 
বিষয়টি আসিয়া পড়িতেছে। উহাতে দেখা গেল যে কোনও একটি নিয়তি 
আমাদের উপলব্ধির বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরেও নিজ্ঞ্ণনের অন্ধকারের মধ্যে 
তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে । ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই 
- পাওয়া! যায়। কোনও কঠিন সমস্তার কথা' যদি আমর! ভুলিয়া থাকি, ত পরে 
আবার উহাতে মনোনিবেশ করার সময় প্রায়ই দেখা যায় যে উহার সমাধান 
আপনা হইতেই মিলিয়া গিয়াছে। ইহার কথা পূর্বের বলা হইয়াছে। এবং 
সকলেই বোধ হয় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে অনেক সময় কোনও 
বিষয় স্বতিপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল হওয়া গেল না । 
অথচ পরে এক সময়ে বিষয়টি হঠাৎ সহজেই মনে আসিয়া গেল, যেন উহ! স্মরণ 
করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। এই ধরণের ঘটনা হইতে এমন প্রশ্ন উঠে বে 
ভাবাহ্য্দ কি কখনও প্রন্কতপক্ষে অবাধ হইতে পারে? এরূপ হওয়াও ত সম্ভব 
যে এমনই অতকিতভাবে যে সব কথা 'ও ভাব আমাদের চেতনায় আসে, 
উহাদের মূলে এমন নাবিক সংস্কৃতিশ্বন্ধ আছে, বাহার ক্রিয়া চলে মনের অন্ধকার 
প্রদেশে । ভিয়েনার সিগমুণ্ড ভ্রয়েড ( Siegmund Freud ), জুরিকের কার্ল 
ইয়ুঙ (0ম ৪০৪) ও ইহাদের অঙ্গগামীগণের মতে অনেক স্থলে এই 
কথাই সত্য। তাহাদের তীক্বুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সত্য প্রমাণিত 
হইয়াছে। তাহারা যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আধুনিক 
যনোবিদ্ার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। 4 

এখানে আলোচ্য বিষয়টি পাঠকের ঠিকভাবে বুঝা প্রয়োজন । যনোবিষ্ঠার 
একটি সাধারণ কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, চিন্তা ও স্মৃতির 
প্রক্রিয়াটি ভাবানুষন্গ বা ভাবসংযোগের কয়েকটি নিয়মের (laws of 8880018- 
6০0) অধীন। এই নিয়মগ্ডলির স্বরূপ কি সেই প্রশ্ন রেড ও ইমুঙ তুলেন। 
আগেকার মত এই ছিল যে ভাবাহ্ষঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিগত ব্যাপার, ভাবগুলি 
যত সম্প্রতি এবং যতবার অভিজ্ঞতাগোচর হইয়াছে তাঁহারই উপর উহাদের 
অন্ুযন্গ নির্ভর করে। কিন্তু এই নৃতন মতবাদে ( এই গ্রন্থের যুক্তির সহিত ইহার 
সামঞ্জস্ত দেখা যাইবে ) সে প্রক্রিয়ার মধ্যে এণা ও স্বত্যুপস্থান উভয়েরই স্থান 
আছে। অর্থাৎ চিন্তা ও স্মৃতি কতকগুলি সক্ৰিয় কতকগুলি স্মায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধ 


এষণা ও স্মৃত্যুপন্থান ৩৯ 


দ্বারা পরিচালিত হয়, মনঃসমীক্ষকেরা এগুলিকে বলেন গৃঢ়ৈষা (complex ) 
আর ভাবগুলি যতবার বা যত সম্প্রতি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসিয়াছে, 
তাহার উপর চিন্তা বাঁ স্মৃতির ক্রিয়া ততটা নির্ভর করে না, যতখানি নির্ভর করে 
আমাদের এবণাজীবনে এগুলির গুরুত্বের উপর । ক্ৃতরাং বলা যায় যে মান্য 
একটি ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেছে উহার কারণ যে ঘটনাটি সম্প্রতি বা বহুবার 
তাহার অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে তাহা নহে, সে উহ স্মরণ করিতে চায় বলিয়াই 
স্মরণ করিতেও পারে। এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইলেও িখ্যা হইবে না। 
আত্মসাম্মুখ্যের মূলে যে গৃটৈযা। থাকে, বিশেষতঃ উহার ক্রিয়া যদি অত্যধিক 
গ্রীতিকর, বা অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে উহার প্রভাব আমাদের চিন্তা ও 
স্মৃতির মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িবে । | 

কুশলী পরীক্ষক যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে কোনও ব্যক্তি এক 
জুনির্ববাচিত উদ্দীপক শব্দসম্টির ফলে কি সাড়া দেয়, তাহ! হইলে তিনি বলিয়া 
দিতে পারেন যে ওঁ ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে কোন ন্সায়বিক সংস্কাতিগুলি তাহার 
আত্মসান্মুখ্যের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক আছে বা ছিল। কখনও হয়ত এগুলি 
আবিষ্কৃত হইলে সে ব্যক্তি বিস্মিত হন না। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় 
যে ইহাদের আধিপত্য তাঁহার মানসিক জীবনে যে এত বেশী সে কথা মনে করা 
দুরে থাক, ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। 
পাঠক হয়ত নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যেও এইরূপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃষ্টান্তের কথা মনে 
করিতে পারিবেন! 

নিহিত গৃট়ৈমার আরও গুরুত্পূর্ণ প্রভাব এই যে ইহার ফলে অনেক চিন্তা 
ও বিষয় আমাদের উপলব্ধি হইতে চলিয়া যায়। পরীক্ষাধীন ব্যক্তি যদি উদ্দীপক 
শব্দ শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, বা সাড়া দিতে অত্যধিক সময় লয়, তাহা হইলে 
সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া৷ চলে যে ইহার মূলে এমন একটি গুট়ৈা আছে যাহা 
চেতনায় ফিরিয়া আসিলে ছুঃখকর হইবে। এই গৃটৈষাটি আসংজ্ঞান ( fore- 
000901008 ) স্তরের হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত ভাবগুলির বিশ্ৃতি 
 সটেলেও লোকটি সেগুলি স্মরণ করিতে সমর্থ। কিন্ত কোন কৌন ক্ষেত্রে ইহা 
এত গভীর প্রদেশে লীন হইয়া থাকে যে ইহার সন্ধান পাইবার জন্য কঠোর ও 
দীর্ঘকালব্যাগী বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই দেখা যায় যে 


৪০ ন্ট শিক্ষাত 


এটির উৎপত্তি এমন এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা অপ্রীতিকর ভাবের মধ্যে, 
ঘেটিকে চেষ্টা সহকারে মন হইতে দূরীভূত করা হইয়াছে। অথবা ইহার সহিত 
এমন কোনও আত্মসান্মুখ্যের ব্যাপার সংশ্লিষ্ট আছে, বাহার সহিত সে ব্যক্তি 
জোর করিয়া নিজেকে যুক্ত করিয়াছেন। 

এখানে যে ব্যাপারটির কথা বলা যাইতেছে, মনোবিদ্ার পরিভাষায় উহাকে 
অবদমন (7ep1e55i00 ) বলা হয়। এ বিবয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে অনেক 
সময়ে অবদমনই সাধারণ বিশ্বাতির কারণ__অর্থাৎ লোকে আপন অজ্ঞাতসারে 
তুলিয়া যাইতে চায় বলিয়া বিশ্বৃতি ঘটে । বে চিঠিখানি লিখিতে আমি ক্রমাগত 
তুলিয়া যাইতেছি, বা লেখা হইলেও ডাকে দিতে ভুল হইতেছে, সেটি হয়ত 
গ্রীতিকর নহে। যে ব্যক্তিকে আমি অভ্যত্তমত নববর্ষের অভিবাদন, জানাইতে 
অকারণে ভুলিয়া গিয্নাছি, দেখা গেল তার শাম ও সদ্য পরলোকগত এক বন্ধুর 
নামের সাদৃশ্য আছে। অভ্যাসগত ও সাময়িক বিশ্বতির এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর । 
প্রসিদ্ধ ইংরাজ মন:সমীক্ষক আৰ্নেষ্ট জোন্স ( Ernest ০9৪) বলিয়াছেন যে 
লোকের নাম নে আমার মনে পড়ে না, তাহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে আমার 


এই গোলযোগের সষ্টি। একটি সংজ্ঞানে আসিতে চেষ্টা করিতেছে, অন্যটি 
তাহাকে অবদমিত করিতেছে । বহু ছোটখাট ভুল ত্রটি__-কথা বলা! ও লেখার 
সন, ছাপার ভুল, জিনিষপত্র হারান, কোনও মানুষ ও বন্ত চিনিতে তুল করা, 
এ সমস্তই অবদঘিত স্নায়বিক সংস্কৃতির প্রভাবে ঘটতে পারে ( পঞ্চদশ অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। রে 

এই সম্পর্কে লেখক নানের ( Nunn ) নিজন্ব অভিজ্ঞতা হইতে একটি 
উদাহরণ দেওয়া গেল। পাঠক নিজের এমন ঘটনার কথাও নিশ্চয়ই মনে 
করিতে পারিবেন। একবার এক বিখ্যাত দন্তচিকিৎসকের Ij 


বিল পান। স্থযোগমত টাকা পরিশোধ করা যাইবে, এই ভাবিয়া তিনি সেটিকে 
দেরাজে রাখিয়া দেন। কিন্ত যখন পরিশোধের কথা মনে হইল, তখন দেখেন 
বিলটি অর্ভুতঙ্ঞাবে অদৃশ্য হইয়াছে। দেরাজটি একাধিকবার খোজা হইল, কিন্ত 
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(কোনই ফল হইল না৷ তারপর কিছুকাল তিনি ব্যাপারটি ভুলিয়া রহিলেন। 
‘শেষকালে লজ্জার দায়ে তিনি বিনাটির একটি নকল চাহিলেন এবং উহা! শোবও 
"করিলেন। কিন্ত কালক্রমে যখন টাকার শোক কমিয়া গিয়াছে, তখন প্রথম 
বিলটি দেরাজেই পাওয়া গেল। এবং এত সহজেই সেটি পাওয়া গেল, যে উহা 
ইতিপূর্বে চোখে না৷ পড়াটাই আশ্চর্য্য ঠেকিল ৷ 

এই সকল উদাহরণে গুট়ৈষা চিন্তা বা ক্রিয়ার উপর যে প্রভাব আরোপ 
করিতেছে উহ! প্রত্যক্ষ। অন্যান্য ক্ষেত্রে উহার প্রভাব হয় প্রচ্ছন্ন। তখন 
ইহার ক্রিয়া এমন অন্য কতকগুলি স্নায়বিক সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া 
চলিতে থাকে যেগুলির আমাদের সংজ্ঞানে প্রবেশাধিকার রহিয়াছে । সেক্ষেত্রে 
নিহিত গুটেষার অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ নয়, প্রতীকমূলক ( symbolic ) | নানা 
অদ্ভুত আচরণ, মুখচোখের ভঙদী প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই এইভাবে পাওয়া যায়। 
এই ক্রিয়াগুলি আপাতনিরর্থক মনে হইলেও, মনঃসমীক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে 
এগুলিকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি নিহিত গৃট়ৈঘা "আত্মপ্রকাশ 
করিতে চায়। যখন রান্নাঘরে বাসনপত্র ভাঙ্গার ধূম পড়িয়া যায়, তখন হয় ত 
বুঝিতে হইবে যে কর্রীর তিরঙ্কারে দাসীর মনে যে অসন্তোষ রহিয়াছে, ইহা 
তাহারই প্রতীক । বেচারা দাসী হয়ত নিজেই জানে না৷ যে তাহার আক্রোশের 
মাত্রা কতখানি । এবং সম্পূর্ণ সাধু উদ্দেশ্তেই সে এইরূপ দুর্ঘটনার যুক্তিসঙ্গত 
কারণ দেখাইবার চেষ্টাও করিতে পারে, যেমন শীতে তাহার হাত অবশ হইয়া 
গিয়াছিল, বা জল বেশী গরম ছিল ইত্যাদি । 

এমন লোক অল্পই আছেন যাহার দৈনন্দিন চিন্তা ও আচরণে কিছু না কিছু 
এই ধরণের মনঃসমীক্ষণের উপকরণ না পাওয়া যায়। তা ছাড়া ফ্রয়েড 
দেখাইয়াছেন যে মান্থযমাত্রেরই মানসিক জীবনের একটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে 
নিহিত গৃটেষার অর্থাৎ অজ্ঞাত আকাঙ্ষার প্রতীকমূলক ক্রিয়া মোটেই ছুলভ নয়, 
বরং অতি সাধারণ ব্যাপার | উহা হইল স্বপ্ন । একজন স্বপ্নকে ব্যঙ্গচিত্র রূপে 
অভিহিত করিয়াছেন। এ বর্ণনা অতি সুষ্ঠু । যথার্থই উহার মধ্যে কুশলী 
ব্যাখ্যাকার অনেক সময়ে অদভূত অর্থ পাইয়া থাকেন। সেইজন্য যানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসকগণ আজকাল স্বপ্নের আলোচন! বিশেষ বন্তসহকারে করিয়া থাকেন। 

বপন সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ প্রদত্ত মতবাদে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। 


৪২ শিক্ষাতত্তব 
অয়েড বলেন যে স্বপ্ন সব ক্ষেত্রেই শৈশবের অবদমিত (29:58867 ) অতৃপ্ত 
আকাজ্ষার অভিব্যক্তি। এই কারণে স্বপ্নের বাহরূপটি সর্বদক্ষেত্রেই এক প্রচ্ছন্ 
শিশুহুলভ ইচ্ছার ছন্মবেশ মাত্র। এই ছন্মবেশের প্রতীক অবলম্বনে ইচ্ছাটি 
চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়। ইযুঙও স্বীকার করেন যে স্বপ্নের বাহ্‌ রূপ 
ও প্রচ্ছর রূপের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে; এবং বাল্যের বিশ্বত ঘটনার প্রভাব 
উহাতে বিদ্ধমান। কিন্তু তাহার মতে স্বপ্নের মূল অতীতে নিহিত হইলেও 
বস্তুতঃ ইহা ভবিষ্যতের ক্রিয়া । আমাদের সংজ্ঞাত জীবনের ক্রিয়াকলাপ জঙ্কীণ 
বা সীমাবদ্ধ হইলে, বা বিপদের পথে গেলে, সে বিষয়ে প্রতিবাদ বা সতর্কতা 
জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রতীকস্বরূপ স্বপ্ন আবির্ভূত হয়। উভয় মতবাদেরই স্থলবিশেষে 
সার্থকতা রহিয়াছে। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে প্রাণীর আত্মপোষণ নীতি 
তৃতীয় জুধ্যায়ে সাধারণভাবে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ের পূর্বভাগে 
স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা বলা গিয়াছে, ইয়ুঙ প্রদত্ত স্বপ্নের 
ব্যাখ্যাটি তাহার সমর্থক । 

মানসিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় স্বপ্নের কতখানি মূল্য আছে, তাহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ রিভার্স ( River ) প্রদত্ত এক বিবরণে পাওয়া যায়। 
সেনাবিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্শচারীর এই ব্যাধি ( claustrophobia ) ছিল | 
যে কোনও বদধস্থানে থাকিতে হইলে, বিশেষতঃ সেখান হইতে বহির্গত হওয়ার 
পথ বন্ধ থাকিলে, তাহার অহেতুকী ভয় হইত। এই কষ্টকর ভীতি ছেলেবেলা 
হইতে তাহার ছিল, তবে ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া পূর্বের তাহার মনে হয় নাই। 
কিন্তু ফাদে সৈদলে যোগদান করিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অন্ত সকলে 
স্বচ্ছন্দে ভূগর্ভস্থ পরিখার মধ্যে বাস করে; অথচ নে অবস্থা তাহার পক্ষে এরূপ 
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যে গলির মুখে দরজাটি বন্ধ। তিনি এত ছোট যে দরজা খুলিয়া লওয়ার 
তাহার সাধ্য ছিল না, আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে কুকুরের শব্দ শুনা াইতেছিল, 

এই স্বপ্ন দ্বারা যে সমস্ত বিস্বৃত ঘটনা পাওয়া গেল, সেগুলির সত্যতা 
পরে প্রমাণিত হয়। ফলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে রোগীটির জীবন যে গৃঢ়ৈযার 
ক্রিয়ায় এরূপ বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যথার্থ সন্ধান পাওয়া গেল। এই 
ঘটনা সম্পর্কে শুধু আর একটি কথা বলা যাইবে, অতি গুরুত্বপূর্ণ সে কথা। 
যখনই রোগীর অযৌক্তিক (7:26008] ) ভয়ের মূল কারণ জানা গেল, তখন 
হইতে উহার উৎপাতও দূর হইল। তখনই তিনি সর্বপ্রথম স্বচ্ছন্দচিত্তে 
থিয়েটারগ্ৃহের মধ্যে বসিতে বা স্ুড়ন্গপথগামী রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে সক্ষম 
হইলেন ।, ইহাতে ক্রয়েডের একটি নীতির প্রমাণ পাওয়া গেল যে কোন 
অবদমিত গুঁটেষা যে প্ৰতিবন্ধ (75৪9০6 ) বা বাধার ছারা নিরুদ্ধ থাকে, 
সেটিকে দূর করিতে পারিলে সচরাচর উহার ক্ষতিকারক প্রভাব চলিয়া যায়। 

এক দুক্ষিয়াসক্তা (delinquent ) বালিকার স্বপ্ন ও জাগরন্বপ্নের ( da্y- 
dreams) বিবরণ সিরিল বার্ট (057০1 Bur) দিয়াছেন। এটি আরও 
সারগর্ভ, কারণ শিক্ষামূলক ব্যাপারের সহিত ইহার সাক্ষাৎ যোগ রহিয়াছে। 
তা ছাড়া বার্ট তাহার বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিগুলি অতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এ কাহিনী হইতেছে পরিচারিকার কর্শে নিযুক্তা যোল বছরের 
একটি মেয়ের । তাহার বুদ্ধি কিছু অল্প, প্রতিও বেয়াড়া। বাল্যে বাড়ীতে ও 
বিদ্যালয়ে অবাধ্যতা ও কলহপ্রিয়তার দুর্নাম তাহার ছিল। মেয়েটি বার বার 
কর্তার গহনা চুরি করিয়া শেষে ভয়ানক বিপদে পড়ে। বার্ট তাহার দুইটি 
স্বপ্নের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। স্বপ্ন ছুটি সম্বন্ধে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রথমটি 
এক আজগ্তবী গল্প। তাহাতে ছিল একটি বুড়ো গরু, একজন শুশ্রযাকারিণী 
("0756 ), এবং সৈনিকের পোষাক পরিহিত এক যুবক। স্বপ্নে গরুটির চক্ষ 
খসিয়া পড়িল, এবং বালিকাটি এক চকোলেটকেক বিদ্ধ করিয়া উহাকে হত্যা 
করিল। দ্বিতীয় স্বপ্নে ছিল যে ঝড় বজ্রপাত হইতেছে, এক ভয়ঙ্কর দূ্ব তত 
মেয়েটিকে হরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া যাইতেছে। এমন সময় অশনিপাতে 
তাহারা উভয়ে এক নালায় গড়াইয়া পড়িল। ব্যাপারটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


~~ 
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কথা এই যে বালিকাটির সহিত এই সকল অদ্ভুত কথা ধৈধ্যসহকারে আলোচনা 
করিয়া, ইহার দ্বারা যে সমস্ত ভাব ও স্বৃতি তাহার মনে আসিল, সেগুলির 
সাহায্যে, বার্ট বালিকাটির মনের গুঢ ইতিহাস অনেকখানি আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইলেন। উহার সাহায্যে বালিকা নিজের চরিত্র এবং নিজ চৌধ্যবৃত্তির 
+ তাৎপৰ্য্য অন্ততঃ কতকটা বুঝিতে পারিল। বালিকার জীবনে সে নিজে ছাড়া 
অন্য প্রধান ব্যক্তিদের বিবরণ এইরূপ প্রথমে তাহার পিতা, বালিকার তাহার 
প্রতি বিশেষ স্সেহ থাকিলেও সে ছিল বড়ই, উচ্ছঙ্খল। দ্বিতীয় স্বপ্নে সেই 
ছুবৃত্তিরপে আবিভূতি হইয়াছিল। তারপর ছিল তাহার মাতা । তাহার হাতে 
প্রায়ই শান্তি ভোগ করিতে হইত বলিয়া বালিকার তাহার উপরে বড় আক্রোশ 
জন্মিয়াছিল। একবার সে তাহাকে 'বুড়ো গরু” বলিয়াছিল এবং প্রকাশ্যেই তাহার 
বত্যুকামন্! করিত। এখানেও স্বপ্নের সহিত সাদৃশটি লক্ষ্য করা দরকার। আর 
ছিল তাহার জ্যে্ট ভ্রাতা, সে সেনাদলে যোগ দিয়াছিল। এই ভ্রাতাই স্বপ্নের 
যুবকটি। থেঁয়েটির পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার পরে তাহার পিতা নিরুদিষ্ট 
হয় ও বলা হয় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন বালিকার স্নেহ এই ভ্রাতারই 
উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল । পরে আসিল তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও তাহার 
কশ্স্থলের কত্রী। মেয়েটির নিজ্ঞানে ( ॥॥০০৷৪০i০০৪ ) তাহার মাতার সহিত 
এই দুইজনের একাজ্মীকরণ (identification ) সাধিত হইয়াছিল । অর্থাৎ 
মাতার প্রতি যে মনোভাব ছিল, এখন তাহা ইহাদের উপরে গিয়া পড়িয়াছিল। 
তাহার কারণ দুজনেই তাহার উপরে প্রভুত্ব করিত এবং প্রায়ই তাহাকে তিরস্কার 
করিত। এই একাত্মীকরণের আরও সহায়তা হইয়াছিল এই জন্য, যে তিন 
জনেই নাকে টেপ! চসমা ( Ppince-nez ) পরিত, এবং বিদ্যালয়ের মেয়েরা 
অবজ্ঞাচ্ছলে শিক্ষয়িত্রীকে বলিত “বুড়ো! গরু । স্থতরাং এই প্থায় সহজেই 
বালিকার শৈশবের বিদ্রোহভাব তাহার মনে সংবদ্ধ (9৫ ) হইল এবং সারা 
সমাজের উদ্দেশে ছড়াইয়া৷ পড়িল। তাহার চুরিও অংশতঃ এই মনোভাবের 
অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝা গ্লে। 

মেয়েটির জাগরব্বপ্নের (৫85-8:550) অর্থাৎ আকাশকুন্থুম কল্পনার 
অত্যন্ত অভ্যাস ছিল। তাহার মনগড়া কাহিনীটর কথা বিবেচনা করিলে 
তাহার আচরণ সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে। তাহার স্বপ্ন অন্বরতই চলিত, অল্প বয়সে 
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এ অভ্যাস দুর্লভ নয়। ক্রমাগত বাজে উপন্যাস পড়িয়া সে এই জাগরন্বপ্পের 
খোরাক যোগাইত। কিন্তু এগুলির আসল উৎপত্তি ছিল নিঃসঙ্গ, বিক্ষুক্ধ শিশুর 
স্বাভাবিক মানসিক . প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ৷ ইহার উৎক্ুষ্ট উদাহরণ আমরা 
সিগারেলার ( Ginderalla )* কাহিনীতে পাই। জাগরস্বপ্ে তাহার 
নিরুদিষ্ট পিতা হইয়া দাড়াইত রাজবংশীয় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ; মাতা 
তাহার বিমাতায় পরিণত হইত | মেয়েটি নাকি এসব শুনিয়াছিল এক অপরিচিত : 
যুবকের মুখে । একখানি থালা ভাঙিয়া ফেলায় রুক্ষ কর্তীর সহিত তাহার ঝগড়া 
হয়। তাহার ঠিক পরেই সেই যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। যুবকটি 
তাহাকে লগ্ুননগরীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে ভোজন করায়, উত্রুষ্ট পোষাক ও 
অলঙ্কার কিনিয়া দেয়। এবং শেষকালে নিজ পরিচয় দেয় যে নে স্বয়ং যুবরাজ ! 
মেয়েটির আসল কাহিনী ত কেহ শুনিবে না, উহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলাই 
তাহার চুরির উদ্দেশ্য । রাজার যেয়ে, যুবরাজের বাগ্দত্তা বধূ, সোনী-মুক্তার 
আড়ম্বর তাহার নিজস্ব প্রাপ্য । এইজন্য কর্তীর্‌ অলঙ্কার সময়ে ব্যবহারের পর 
কিরাইয়| দিবার অভিপ্রায়ে লওরা হইত, কিন্তু তাহা আর হইত না। এই চৌধ্য- 
বৃত্তির দ্বিবিধ তাৎপর্য । একদিকে তাহার উপবাসী আত্মানুরাগ তৃপ্তিলাভ করিত; 
অপরদিকে মাতা, শিক্ষয়িত্রী ও কর্তার, এবং উহাদের সমর্থনে সারা জগতের কাছে 
নে যে সকল দুর্ব্যবহার, অবিচার পাইয়াছিল, সেগুলিরও প্রতিশোধ লওয়া হইত। 
যে সকল ব্যক্তি চুরিমাত্রকেই অপরের দ্রব্য অবৈধভাবে আত্মসাৎ কর! 
বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই সকল কথা পড়িতে ধৈধযচ্যুতি ঘটিবে। বস্তুতঃ 
এ কথা বলা যায় না ষে এই বিবরণ দ্বারা বালিকার দুষ্কৃতি সধিত হইতেছে, 
তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই তাহার অন্যায়ের স্বরূপ অনেকটা বুঝা যায়। সমাজকে 
অপরাধীর হাত হইতে রক্ষা করা যে স্থল বিচারনীতির কার্য্য তাহার পক্ষে 
অপরাধের স্বরূপ নির্ণয় করা যদি আবশ্যক হয়, তবে যে উচ্চতর বিচারবিধির 
উদ্দেশ্য অপরাধীকে তাহার নিজের গ্রাস হইতে মুক্ত করা, তাহার পক্ষে উহ 


ত লিভ্তগণের প্রিয় এই গল্পে আছে যে সিগারেলা ছিল এক নিঃসঙ্গ, দুঃখী মেয়ে । তাহার দুষ্ট- 
প্রকৃতির বিনাত| ও ভগ্নীরা তাহার উপর নিধ্যাতন করিত। শেষে তাহার পরীমা তাহার উপর 
সদয় হইলেন । ভাহার অনুগ্রহে সে এক প্রকাও গাড়ী, সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কার পাইল । শেষে 
সেই দেশের রাজপুত্র তাহার সৌনদধো মুগ্ধ হইর! তাহাকে বিবাহ করেন৷ ; 
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অপরিহাধ্য নহে কি? এ ক্ষেত্রে স্বপ্রকল্পন| বিশ্লেবণের দ্বারা বালিকাটি নিজ 
প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়ার ফলে তাহার চরিত্র যে সম্পূর্ণ সংশোধিত হইল 
এ কথা বার্ট বলেন না। তবে দেখা গেল বে তাহার চুরি বন্ধ হইয়াছে। 
তাহার বণিত ও অনুরূপ অন্তান্য বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে 
অন্পবরসে ছুক্রিয়তা (delinquency ) সহবন্ধে এইরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে বাল্যে লালনপালন ও আবেষ্টন মন্দ 
হইলে তাহার সক্রিয় প্রভাব যে শুধু শিশুর সচেতন চিন্তা ও স্থতির মধ্যেই থাকে, 
তাহা নহে; মনের গভীর প্রদেশেও উহা প্রবেশ লাভ করে। সেখান হইতে 
তাহারা যে ভাবে ক্রিয়া করে, তাহা ব্যক্তির উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বহিভূ্ত 
বলিয়া আরও বেশী অনিষ্টকর | 

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্তঘান অধ্যায়ে যে তথ্যগুলি সংক্ষেপে 


লিপিবদ্ধ ক্র! গেল, তাহাতে প্রাণী সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা প্রারস্তেই করিয়া! 


লইয়াছি, উহা সমঘ্িত হয়। বিশেষতঃ যাহষের আচরণে চেতনার স্থান কি, 
সে সম্পর্কে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি সচরাচর দেখা যায়, ইহা ছারা সেগুলি সংশোধনের 
সহায়তা হইবে। জীবপ্রকতির আত্মসাম্মুখ্য ( self-assertion )_তাহা 
সংরক্ষণমূলক হউক বা স্বষ্টিমূলকই হউক_সর্ক্বোচ্চ সুরে প্রকাশ পাওয়াই 
হইল চেতনা, এ কথা আমরা পূর্বের বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য বা মূল্য কমাইলে 
অন্যায় হইবে। কিন্ত প্রাণীজীবনের কথা বিবেচনা করিলে এ কথাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে জীব যে আবেষ্টনের মধ্যে পুষ্ট হয়, উহার সহিত সংযোগ 
স্থাপনের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে চেতনা একটি মাত্র । সংজ্ঞান আমাদের উচ্চতর 
ক্রিয়াবলীর উৎপত্তিস্থল, বাস্তবের সহিত যোগসত্র। ইহার পিছনে বিশাল 
এবগাশৃঙ্খলা সজ্ঘবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি কখনও প্রত্যক্ষভাবে 
সংজ্ঞানে আসে না। অবশিষ্টাংশের মধ্যে আবার কতকগুলি এক কালে চেতনার 
অন্ততুক্তি ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহারা স্বাভাবিকভাবে নিজরূপে চেতনায় প্রবেশ 
লাভ করিতে অঙ্ষম। তাহা হইলেও জীবের এই সঙ্যবদ্ধ আত্মসাম্ুখ্যকে 
গেলে এই সঙ্বদ্ধ এবণাগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না, কারণ চেতনার ক্রিয়ার 
মধ্যে এগুলির প্ররুতি ও স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ পায়। 
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আমরা ইতিপূর্বে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) বলিয়াছি মানুষের ব্যক্তিতাকে 
পরিণত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে শৈশবলন্ধ গৃঢ়ৈষাসমূহের বিশে প্রভাব রহিয়াছে । 
এই প্রভাব আমাদের অভ্যাসের (7:8৮) মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। 
উইলিয়াম জেমস ( William James) এ বিষয়ের অতি অপূর্ব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ( তাহার Principles ০1 Psychology গহ দ্রষ্টব্য ); ধাহারই এ 
বিষয়ে কৌতুহল আছে, তাহার উহা পাঠ করা উচিত। 
কিন্ত পরবর্তী গবেষণায়, প্রধানত: যন£সমীক্ষণকারীদের চেষ্টায় এ সম্পর্কে 
আরও কিছু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে।. শিক্ষার বিষয়ে উহাদের গুরুত্ব এত বেশী 
যে উহার একটু আলোচনা প্রয়োজন । 
উহাতে দেখা যায় যে শৈশবের কতকগুলি প্রবল আকাঙ্ফা মন্দ বা অশোভন 
বিবেচিত হওয়ার জন্য অবদমিত (767985৫ ) হইয়া মনের নিভৃত অংশে 
চলিয়া যায়। এই আকাঙ্কাগুলি নিজ্ঞ্ণানে (52907901099 ) থাকিয়া অনবরত 
অন্যায়, বিদ্রোহ ও অসন্তোষের কারণ হইতে পারে । তবে যদি এগুলির অন্তর্নিহিত 
. শক্তিকে পরিবর্তিত করিয়া এমন কার্যে নিয়োজিত করা যায় যাহা বড়দের চক্ষে 
স্টুসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়, তবে আর এ আশঙ্কা থাকে নী । এ পরিবর্তনের নাম উদগতি 
, + (sublimation )I ক্লয়েডের অনুগামী লেখকগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে 
১.১ যাহারা শিশুপালনের সহিত সংশ্লিষ্ট এই প্রক্রিয়াটির বিষয়ে তাহাদের বিশেষ 
২.) মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে আমাদের সাধারণ শক্তি শুধু 
যদি এক দিক হইতে অন্যদিকে চালিত করা যায়, যেমন হয়ত এক যুবক অতিরিক্ত 
খেলার নেশায় বহু শক্তি ক্ষয় করিয়া শেষে উহা জনসেবা বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
করিল, তাহা হইলেই তাহাকে উদগতি বলা চলে নাঁ। আমাদের কতকগুলি 
সুনির্দিষ্ট এষণা যখন নৃতনভাবে সঙ্ববদ্ধ হইয়া নবরূপ পায়, ও তাহাদের শক্তি 
| ূ্বাপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্ে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে উদগতি বলা হইবে৷ 
শিক্ষকের যথার্থ অন্ত থাকিলে তিনি শিশু বা কিশোরের সংজ্ঞাত জীবনের 
অন্তরালবর্তী অতৃপ্ত এষণাসমূহের সন্ধান পাইবেন, এবং সেগুলিকে বাঞ্ছনীয় ও 
: মহৎ আত্ম-সান্মুখ্যের পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে 
যোগ্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিটিকে সমাজ হারাইতে বসিয়াছিল, সে হয়ত রক্ষা 
পাইবে । এখানে বলা যায় যে এই পদ্ধতিতেই “ক্ষুদ্র রাজ্যে’ ( The Little 


৪৮ শিক্ষাভন্ব 
Commonwealth ) তরুণ দুক্িরাদের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল ( অষ্টম অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। ইহার পরিচালক পরলোকগত হোমার লেন ( Homer Lane ) 
শৈশবের অতৃপ্ত স্বাভাবিক আকাঙ্জাগুলি অবদনিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপে 
পরিণত বয়সে সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াতে পরিণত হয় তাহা যনোবিদের দৃষ্টিতে 
বিশেষ বিবেচনা সহকারে অনুধাবন করেন। সিরিল বার্টও ( Cyril Burt ) 
তাঁহার গ্রহ্দযূহে সেই কথাই বলিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে আরও উদার 
সহাঙ্গভূতি ও নিতুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেৰণের পরিচয় রহিয়াছে । বস্তুতঃ ব্যক্তিতার 
স্বকীয় বিকাশই যে শিক্ষার কেন্দ্রগত লক্ষ্য, এই কথাটি মনঃসমীক্ষণের তথ্যসমূহ 
দ্বার| যে বিশেষভাবে সমঘ্থিত হয়, তাহাতে কোনও সংশয় থাকিতে নাই। এই 
তথ্যগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ব্যক্তিতার ভিত্তি কত গভীর, ইহার 
স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে কত বৈচিত্র্য আছে, এবং ব্যক্তির বিকাশমুখী চরিত্রকে 
জোর করিয্না উহার সমগ্রতাবিরোধী রূপ দিতে গেলে তাহার পরিণাম কি ভীষণ, 
দাড়াইতে পারে। 

প্রশ্ন করা যার যে এই গভীর সত্যের প্রতি এতদিন আমাদের দৃষ্টি পড়ে, 
নাই কেন? এবং কখনও ইহার বিস্তার অধিক নয় কেন? তাহার উত্তর এই ঘে 
সাধারণ ক্ষেত্রে শৈশবের বিদ্রোহী বা অবাঞ্চিত আকাজ্জার উদগতিসাধন অনায়াসেই 
গৃহ ও বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থার সাহায্যে সাধিত হয়। ইহার প্রভাবে, 
শিশু সহজে ঠিকভাবে মানুষ হইয়া উঠে। পরিণত অবস্থায় আসিবার পূর্বের 
এমন বয়স আসে, যখন তাহার আচরণ বেয়াড়া হইয়া উঠে। শিক্ষক এই কঠিন, 
বয়সে শিক্ষার্থীর আচরণ অন্ত টি ও সহিষ্ণুতার সহিত বিবেচনা করিলে, সে এই: 
অবস্থা নির্বিপ্নে অতিক্রম করিতে এবং হয়ত এই উচ্ছৃঙ্খল অভিজ্ঞতাসমূহ হইতে 
কিছু ফলও লাভ করিতে পারিবে । ইহা শিক্ষকের পরম সন্তোষের বিষয় 
হইবে। অপরদিকে সব বিদ্যানরয়েই কতকগুলি ছেলে মেয়ে থাকে, যাহাদের; 
লইরা সমন্তায় পড়িতে হয়। শিক্ষক বা সহপাঠ, কাহারও সহিত তাহাদের 
বনে শা, পড়ায় তাহাদের আদৌ মনোযোগ থাকে না, অন্ত কোনও রূপেও 
বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের প্রভাব তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। এই 
অন্তায়কারীদের প্রহারঘারা বশে আনার চেষ্টা করিতে পারা যায়। কিন্ত 
ইহাতে যেটুকু সাফল্য দেখা যায় তাহা বাহ, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী অনিষ্টই- 
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এষণ ও স্বত্যুপস্থান ৪৯ 
হইয়| থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণই ধরা হইল, রোগের কারণ 


" নহে। আমাদের মনে না হইলেও রোগের মূলে অনেক স্থলেই এমন কতকগুলি 


অন্তর্নিহিত কামনা থাকে যেগুলি হুষ্টুভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। 
উহাদের আদিম রূপটি স্বতঃই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তবু এগুলিই মধ্যে মধ্যে 
শিশুকে এমন বিদ্রোহমূলক কার্যে প্রণোদিত করিতে থাকে যাহার কারণ শিশু 
নিজেই বুঝিতে পারে না; আর কখনও বা তাহাকে শিক্ষা বা সামাজিকতার 
অযোগ্য করিয়া তুলে । কখনও কখনও অবদমিত আকাজ্জা উদগতির অভাবে 
এমন হইয়া উঠে যে উহার ফলে কোনও শিশুর জীবন তাহার সমবয়সীদের 
জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একজন অতি বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক 
সেইরূপ একটি উদাহরণ দিয়াছেন। কোনও বিদ্যালয়ের একটি বালিকা তের 
বৎসর বয়সেও পড়িতে বা লিখিতে শিখে নাই। বিদ্যালয়ে নিজে হইতে 
তাহাকে কখনও কোনও কথা বলিতে শুনা যায় নাই। কিন্তু সেই মেয়েটিকে 
যখন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া অবাধ বিকাশের স্থযোগ দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল 
যে তাহার বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী এবং শীঘ্রই তাহার স্বকীয় 


" গুণাবলীর প্রভূত বিকাশ হইল । } 


তরুণ বয়সের সকল অবস্থাতেই এই সকল অভিজ্ঞতা ছারা শান্তির ব্যাঘাত 


১ ঘটবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে বিশেষভাবে কৈশোরের ( adolescence ) 


-প্রথম দিকে এগুলির বিশেষ দৌরাজ্ম্যের সম্ভাবনা । এই সময়ে মনে যে সকল 
নৃতন স্পন্দন জাগে, সেগুলির সহিত নিজ্ঞনিমধ্যস্থ পুর্ব আকাঙ্কাসমূহের 
সহজেই বিরোধ ঘটিতে পারে; ফলে এমন মানসিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে 
উদগতি ব্যতীত তাহার কোনও প্রতিকার থাকে না। বিদ্যালয় বালক- 
বালিকাকে নির্ধিবঘ্বে এই উদগতিসাধনের বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে, ফলে 
কৈশোরের মানসিক দ্বন্দের এমনই রূপান্তর ঘটে যে উহাতে কোনও বিরোধ 
'থাকে না এবং উহার শক্তিসমূহ স্থনিয়নত্রিত হয়। কারণ স্থপরিচালিত 
বিদ্যালয় একদিকে বুদ্ধি ও সৌন্দধ্যজ্ঞানের পুষ্টিসাধনের জন্য নব নব ক্ষেত্র উন্মুক্ত 
করিতে পারে; অপরদিকে বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট সামাজিক আবেষ্টন, তরুণ বয়সের 


.' শক্তিসমূহকে পরিচালিত করিতে ও পরিণত রূপ দিতে পারে। বৃদ্ধির দুল 


নিয়মান্ুদারে এই বয়সে মানুষের শক্তিসমূহ তাহাদের মূল লক্ষ্যস্থল গৃহ ছাড়িয়া 
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অন্য পথে চলিতে চায়। এই বরসের বালকবালিকারা এই স্থযোগ ধিক 
পাইলে ব্যক্তিগত সখ ও সামাজিক উন্নতিও অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে ।* F 


* এখানে শিশুনহায়ক ব্যবস্থার (০7114-2516565) উল্লেখ কর! প্রয়োজন । ইহার 
উৎপত্তি আমেরিকায়, পরে অন্যান্য দেশেও ইহার বিস্তার হইয়াছে! ইহাতে বে সমস্ত চিকিৎসালয় 
(0li॥i০5 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে শিক্ষক ও মাতাপিতাগণ শিশুপরিচ্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের 
পরাদর্শ পাইতে পারেন। যে সকল শিশু ঠিক দুক্রুয় নয়, তবে বেয়াড়া, যেমন হঠাৎ অকারণে ক্রোধে 
ক্ষিপ্ত হয়, নন্তারাচরণ -করে, তাহাদের সম্বন্ধে যণাযথ বিধান দেওয়া হয়। বাড়ীর অবস্থা এবং 
সংশ্লিষ্ট অন্য সকল তথা পুষ্থানুপুণ্থরূপে অনুসন্ধান কর! হয়। এবং এগুলির আপাতপ্রভাবের সহিত 
শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশেও এগুলির প্রভাব কিরূপ, তাহাই বিবেচন। করিয়! দেখা হয়। এই 
বাবস্থার যে কি অশেষ প্রয়োভনীয়ত| রহিয়াছে, তাহ! বলিয়া শেষ কর| যায় না। 
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পুনরাবৃত্তি 


আমরা পূর্বের বলিয়াছি বে মানুষের ক্রিয়াসমূহকে সংরক্ষণমূলক ও * 
স্ষ্টিমূলক, এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে । যেখানে উহার উদ্দেশ্ 
হইল পরিবর্তনের মুখেও পুরাতন আকার বজায় রাখা, সেখানে উহাকে সংরক্ষণ- 
মুলক বলা যাইবে; আবার যখন নৃতন কিছু করা হয়, তখন উহা স্থষ্টিমূলক ৷ 
এই পার্থক্যটি এবং এবণা ও স্বহ্যুপস্থানের পার্থক্য অবশ্য এক নহে। আমাদের 
এবণামূলক প্রেরণা স্থষ্টিযূলক ক্রিয়ার যেমন, বংরক্ষণমূলক ক্রিয়াতেও তেমনই 
প্রকাশ গায়। যান্ত অনেক সময়ে যাহা আছে তাহা রক্ষা করিঘার জন্য 
বিপুল চেষ্টা করে, অথচ যাহা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাহার আগ্রহের 
অভাব দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে, সংরক্ষণমূলক এবং স্থট্িমলক 
ক্রিয়া উভয়ই মানুষের সক্রিয় বাহ প্রকাশের পক্ষে সমান স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ । 
তবে শেষ পর্যন্ত প্রথমটির পোষকতা! করাই দ্বিতীয়টির কার্য, তাহা বুঝা যায়। 

শিক্ষার দিক হইতে এই উক্তির তাৎপর্য কি, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু 


" বলা হইয়াছে। কিন্ত বিদ্ভাশিক্ষার বয়স হইবার বহু পূর্বে, ক্ষুদ্র শিশুর আচরণেও, 


এই সংরক্ষণমূলক এবং স্থষ্টিমূলক বৃত্তিগুলির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। 


_, এই অধ্যায়ে আমরা শিশুচরিত্রে সংরক্ষণমূলক বৃত্তির প্রাধান্য কতখানি হইতে 


পারে, সে আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে স্ষ্টিযূলক বৃতিসমূহের 
বাহপ্রকাশের কথা বলা হইবে। 

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে ক্ষুদ্র শিশুদের নৃতনত্বের আকাজ্ফার 
মধ্যেও প্রবল সংরক্ষণশীলত! অদ্ভুতভাবে বর্তঘান থাকে। যে শিশু আমাদের 


পুরাতন প্রচলিত ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিয়া নৃতন জীবনযাত্রাপ্রণালীর সবত্রপাত 


করিতে চায়, সেই শিশুই আবার বিধান শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার প্রবল সমৰ্থক ৷ 
যে স্রীলোককে কখনও অপরের শিশুদের দেখাশুনা করিতে হইয়াছে 
তিনিই জানেন যে মুখ হাত ধোওয়া, কাপড় ছাড়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রচলিত 
নিয়ম ভঙ্গ করা, বা আহার, নিল্রার পুরাতন নিষ্ঠা লঙ্ঘন করা কি ভয়ানক 


৫২ শিল্ষীতন্ 
ব্যাপার !. শিশুকে কোনও পরিচিত গল্প বলিবার সময়ে যদি কাহিনীর একটু 
এদিক ওদিক হয়, তৎক্ষণাৎ শিশু সে ত্রুটির কথা জানাইয়া দিবে। 

এই ধরণের আচরণে বে শুধু পরিবর্তনের অনিচ্ছা সুচিত হয় তাহা নহে, 
উহার সন্দে আছে অতীত ক্রিয়ার পুররাবিভাব ও পরিচিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির 
« অঙ্থ্রাগ । সকল দেশের শিশুদের খেলা, ছড়া, গল্প, কাহিনীতে ইহার নিদর্শন 
পাওয়া যায় । ইহাকে আমরা! বলিব পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা (routine tendency). 

এই বে সরল পুনরাবৃত্তি শৈশবের আনন্দানষ্টানের প্রাণস্বরূপ, ইহারই পরিণত 
ও মাঞ্জিত রূপ দেখা যায় নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্তান্ত শিল্পকলার মধ্যে তাল- 
ছন্দসমন্বিত পুনরাবৃতিতে। পুনরাবৃত্তি প্রবণতা বে সমগ্র জীবজগতেরই মূলাধার 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া, নিঃখাসপ্রশ্বাস, 
রক্তনধাালস, মাংদপেশীদমূহের ক্রিয়া, অহরহ এই. পুন্রাবৃত্তির ছন্দেই 
সাধিত হয়। বিশ্বজগতে পুনরাবৃত্তির নিয়মে দিন ও বৎসর আসে যায় ; মানুষের 
জীবনও নানাভাবে তাহারই সহিত সমানভাবে চলে। সুতরাং ছন্দের অনুভূতি 

ও স্থষ্টি আনন্দময়, এবং শিল্পের বিকাশে ইহার যে বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে 
তাহা স্বাভাবিক। আদিম জাতিগণের সঙ্গীতে অনেক সময়ে দেখা যায় যে 
উহার তাল বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কিন্ত ধ্বনি বা সুরগত পরিণতি কিছুই 
হয় নাই ; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 

পুনরাবৃত্তি প্রবণতার মধ্যে শিশুর যে সমস্ত খামখেয়ালী বৃত্তি পরিলক্ষিত 
হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সেগুলিই সভ্য আচরণ ও সামাজিকতার আদর্শে পুনর্গঠিত 
হয়। এই প্রবৃত্তির সহিত নৈতিক বোধের যে সম্পর্ক আছে, তাহার কথা আমরা 
পরে বলিব? ইহার সহিত বিদ্যালয় ও শ্রেণী পরিচালনার যে গুরুতর সম্পর্ক আছে, 
তাহারই উল্লেখ সর্বাগ্রে করিব। 

- গ্রেহাম ওয়ালাস (Graham Wallas ) বলেন যে বিদ্যালয়ের শ্রেণী- 
শৃঙ্খলার মূলে অধিকাংশ স্থলে আছে অর্ধচেতন ( semi-conscious ) 
অনুকরণস্পৃহ! । বিদ্যালয়ে শৃখলার যে রূপ আমরা দেখিতে“ পাই, তাহ! হইতে 
এরূপ মনে হইলেও, বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনাশ্রিত স্থায়ী শৃঙ্খলার ইহা 
আংশিক কারণযাত্র। এ শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ তাৎপৰ্য্য বুঝিতে হইলে ইহাকে এই 
পুনরাবৃত্তি স্পৃহার বাহ্বূপ বিবেচনা করিতে হইবে। জীবনযাত্রার কোনও 
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পুনরাবৃত্তি ৫৩ 
একটি ধারা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই স্পৃহাই তাহাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
রাখিবার প্রবল চেষ্টা করে। বিবেচনাশীল শিক্ষক এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, 
শ্রেণীশাসন সম্পর্কে এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিবেন'। : তাঁহাকে প্রথমে 
চেষ্টা করিতে হইবে যেন বিদ্যালয় ও শ্রেণীর যাবতীয় কাঁধ্য এক সম্পূর্ণ অথচ 
সরল বিধান মানিয়া চলে। পরে দে বিধান অনুযায়ী কাধ্য যথাসম্ভব আপনা * 
হইতেই চলিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই বিধানের কোনও পরিবর্ধন 
যদি নিজে হইতেই হয় এবং তাহাতে কোনও দোষ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে 
তাহাতে বাধা দেওয়া ঠিক হইবে না। আবার নিজে উহার কোনও অপ্রয়োজনীয় 
ঝা বিরক্তিকর পরিবর্তন করা অনুচিত হইবে। এমন কি যে নিয়মাবলী 
পুনরাবৃততি-প্রবণতা ছারা পালিত হইতেছে, তাহা মন্দ হইলেও তাহাকেই উপস্থিত 
চলিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাধ্য এবং পরে উহার সংশোধনের ভজন্ত 
ধৈর্ধযসহকারে অপেক্ষা করা ও সতর্কভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন । শৃহ্খলাভঙ্গ- 
কারীদের প্রতিও তাহার আচরণ এরূপ হওয়া উচিত নহে যেন এক সর্বশক্তিমান্‌ 
নরপতির বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে; ইহাই বুঝিতে দেওয়া দরকার যেন তিনি 
অন্য সকলেরই সমান একজন, শুধু সকলকার সুবিধার জন্য শৃষ্খলারক্ষার দায়িত্ব 
তাঁহার হস্তে অগিত হইয়াছে। এক কথায়, যন্ত্রের মধ্যে যেমন মূল চক্র 
( fly-wheel ) থাকে, উহার অবিরামগতিই যন্ত্রকে সবল ও স্থনিয়নত্রিত রাখে, 
সকল বাধা বিদ্ব অতিক্রম করে, এবং মুহূর্তের জন যদি যন্ত্রের প্রধান শক্তি নিক্িয় 


হইয়া পড়ে, তবে উহাই যন্তুটিকে চালিত রাখে এই পুনবাবৃত্তি প্রবণতার কাধ্যও 


বিদ্যালয় জীবনে, বা ব্যাপক সামাজিক ক্ষেত্রেও ) ঠিক তেমনই হওয়া উচিত। 

উচ্চতর স্তরের কার্ধ্যাবলীতেও ইহার প্রভাব দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মর্যাদা 
ও সুনাম রক্ষার ব্যাপারে । কারণ শুধু বিগ্তালয়ের নিয়ম মানিয়া চলা নহে, - 
এইগুলি বিদ্যালয়শূঙ্খলার আসল ভিত্তি। এই প্রভাবে কিছুকাল থাকিলে ইহা 
তরুণ ছাত্রদের মনে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে । 

সংরক্ষণশীলতা শৈশবে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা রূপে যখন এতখানি স্থপরিক্ষুট, 
সুতরাং এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে অধিক বয়সের তুলনায় বাল্যে ইহার 
কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে।. এ অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্ঘত। বার্ধক্য 
আমরা পরিচিত ও অভ্যস্ত জিনিষ আকড়াইয়া থাকি কারণ নৃতন পথে আমাদের 


| 


৫৪ শিক্ষাতন্ 

চিন্তা ও ক্রিয়া চালিত করিবার মত শক্তি তখন আর আমাদের থাকে “না৷ 
তখন যেন পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, 
সে অবস্থায় কোনরূপে নিজেকে চালাইর়া লইয়া যাওয়ার কার্যেই আমাদের 
আত্মসান্মুখ্য সীমাবদ্ধ থাকে | বিপরীতরূপে কিন্ত শৈশবে পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা৷ 


* অতিরিক্ত শক্তির পরিচায়ক | দেহ বা মনের শক্তি বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা 


প্রয়োগ করিবার জন্য শিশু ব্যাকুল, অথচ প্রয়োগের উপায় তাহার অতি অল্পই 
জানা আছে। সেইজন্য দে পরিচিত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে চায়__ইহাতেই 


পরিপূর্ণ ও সফলভাবে তাহার আত্মসান্মুখ্যের পরিতৃপ্তি হয়। 


এই উক্তির বিশেৰ কার্ধ্যকরী গুরুত্ব আছে। আধুনিক শিক্ষকগণ অনেক সময়ে 
শিশুর নিজন্ব সক্রিয়তা বর্দনের উদ্দেশ্যে পুন্রাবৃত্তি-প্রবণতা সম্বন্ধে উদাসীন 
দেখান ।০ পূর্বধুগের ভুল পদ্ধতির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহার 
পরিচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তিকেও অন্যায় মনে করেন। তাহার! বলেন যে.উহা 
যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, মুখস্থ বিদ্যা, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত উহার সামন্তস্ত নাই। 
তাহারা ভুলিয়া যান যে শিশু ইহাতে যে আনন্দ পায়, জীববিগ্যায় তাহার অতি 
সঙ্গত কারণ আছে এবং তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের আধিপত্য বিস্তারের ইহাই 
একমাত্র উপায় । সেইজন্য নবীন শিক্ষক নিশ্চিন্তচিত্তে এ ধারণা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন যে নামতা, তারিখের তালিকা, ব্যাকরণের ত্যত্র, শব্দরূপ, 
গাটাগণিত ও বীজগণিতের প্রক্রিয়াদি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা শিক্ষানীতি 
অঙ্ছমোদিত নহে, এগুলি শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে হয়| যে শিশু 


ছেলেবেলার প্রিয় ছড়া আবৃত্তি কর্ধিরা আমোদ পায়, সে আবৃত্তি সহায়ে আরও 


কঠিন বিষয় পুনরাবৃত্তি দ্বারা আয়ত্ত করার বেলায়ও নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবে । 

এই যুক্তি দ্বারা অবশ্য এ কথা বুঝায় না যে শিক্ষক শিশুর পুনরাবৃত্তি-প্রবণতার 
খুদ্ধিসঙ্গত প্রয়োগ করিবেন না। যেমন ইতিহাসের সাল তারিখ মুখস্থ করাইবার 
উদ্দেশ্য হইল যেন ইতিহাসের ঘটনা৷ ও তথ্যগুলি ঘটিবার সময় ঠিকভাবে না 
জানিলে সেগুলি অর্থহীন ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। ব্যাকরণের স্থত্র আবৃতি 
করাইবার সময়ে চেষ্টা করিতে হইবে, যেন ছাত্রগণ ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ 
হইতে যাহা পাইয়াছে, সেই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে। অন্ত সব ক্ষেত্রেও 
তাই ৷ কেহ কেহ বলেন যে কবিতা বা গন্ত মুখস্থ করার বেলায় এ নিয়ম 


পুনরাবৃত্তি ৫৫ 


মাটি, তাহাদের যুক্তি এই যে শিশু যখন পুনরাবৃত্তিতেই আনন্দ পায়, 


তখন ইহার সাহায্যে তাহার যনে এমন সকল নন্দর্ত সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত 
যেগুলির তাৎপৰ্য্য ও সাহিত্যিক মূল্য সে আরও কয়েক বৎসর গেলে বুঝিতে 
পারিবে। এই যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। একথা ঠিক যে অনেক 
সময়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য দেখিতে সহজ হইলেও তাহার তাৎ্পধ্য ও সৌন্দর্য্য " 
এত গভীর হয় যে অন্নবয়সে তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। কিন্ত তাহা হইলেও 
উহার যদি শিশুর বোধগম্য কোনও অর্থই না থাকে, তাহা হইলে শুধু আবৃত্তির 
দ্বারা উহ! শিখান উচিত নহে ( পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )1৮ 
* উপরের নিয়মগুলি কলা ও কারুশিল্প শিক্ষাদানের বেলাতেও সমানভাবে 
প্রযুজ্য। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে শিল্পের কোনও একটি গঠনপদ্ধতি 
শিশু আয়ত্ত করিয়া লইলে আর তাহার - সেটির পুনরাবৃত্তি করান চলে না। 
তখন তাহাকে নৃতন একটি প্রণালী ধরানো প্রয়োজন। ইহাতে তাহার স্নায়ু ও 
পেশীর ক্রিয়ার নব সমন্বয় ঘটিবে, মনে নৃতন ভাবও জাগিবে। এ যুক্তি যথার্থই 
ল্রান্ত। পরে দেখা যাইবে যে, শিল্পস্ির মধ্য দিয়া নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ 
করিতে হইলে শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিতেই হইবে। বারবার অনুশীলন করিয়া 
| না পরিচিত পদ্ধতিগুলি আমাদের সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
কোনও গঠনমূলক শিল্পে, চিতরাঙ্ছনে, সঙ্গীতে, একটুও যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়। 
নর এই সঙ্গে শুধু একটি কথা বলা দরকার যে, শিল্পশিক্ষার অন্ুশীলনগুলিকে স্ট্ির 
॥ কাৰ্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে ব্যাকরণ মুখস্থের পর্যায়ে ফেলিলে চলিবে 
' || যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর সঙ্গীত ও বান শিক্ষার স্থরগ্রামও শ্রতিমধুর 
হওয়া চাই ; এবং শিল্পে গঠনপদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইলে যাহার নিজস্ব কোনও 
1 আকর্ষণ আছে, এমন সব জিনিষ গড়িয়াই উহা শিখিতে হইবে। শিক্ষা 
_ অগ্রসর হইলে শিল্পপদ্ধতিকে শুধু পদ্ধতি হিসাবে শিখানো চলিতে পাৱে, যেমন 
ছুতোরের কার্য্যে মোড় প্রস্তুত করা, স্চিকাধ্যে বোতামের ঘর সেলাই করা, 
গ্রভৃতি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা এমনই হওয়া চাই, যেন তরুণ শিল্পী 
কোনও বাস্তব জিনিষ গড়িবার উদ্দেশ্তেই এইগুলি অভ্যাস করিয়া লইতে পারে। 
দেহসঞ্চালনের ব্যায়ামকৌশলেও এই কথা খাটে । আর বর্তমানে তাই উহার 
পরিবর্তনও হুইয়াছে। শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দৈহিক ভর্গীগুলি এখন বেশীর ভাগ 


ডি 
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এমন নব খেলার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয় যেগুলি বিজ্ঞানসম্মত অথচ উহাতে 
আনন্দ ও উত্তেজনার অভাব নাই। নীরস ডিলের প্রচলন অনেক কমিয়া 
গিয়াছে। 
উপরের বিষয়টি সম্বন্ধে ক্রর়েডের (7779৮ ) যে মতবাদ রহিয়াছে, তাহার 
কতকাংশ আমাদের যুক্তির সহিত মিলে» আবার কতকটা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ 
৬/তিনি দেড় বৎসর বরক্ক এক ছেলের খেলার কথা লইয়া আলোচনার সুত্রপাত 
করিয়াছেন। শিশুটি মাতার একমাত্র সন্তান এবং তাহাকে সে বড় বেশী 
ভালবাসিত। এই শিশুর প্ররুতি এদিকে ভাল, কিন্ত তাহার এক বেয়াড়া অভ্যাস 
ছিল-_ঘযে নিজের খেলনা বা অন্য ছোট জিনিষ সে ঘরের আর একদিকে ছুড়িয়া 
ফেলিত। সন্ধে সঙ্গে এক চিৎকারধবনি করিত, সম্ভবতঃ “চলে যাও” এই কথাটি 
বলিবারণচেষ্টা। ইহা হইতে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করিলেন যে ছেলেটি এইভাবে 
নিজ প্রিযুবস্ত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। এই খেলার পুনরাবৃত্তি 
করিয়া আসলে সে নিজের মাতাকে ছাড়িয়া থাকার কষ্ট সঁহ করার 
অভ্যাস করিতেছে । কারণ মাতা নানা সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতেন বলিয়া 
তাহার বিচ্ছেদ বেচারাকে প্রায়ই ভোগ করিতে হইত|/ ভ্যালেন্টাইন 
1( Valentine ) বৰ্ণিত তিন বছরের একটি ছেলের আচরণেরও এরূপ ব্যাখ্যা 
সম্ভবপর হইতে পারে। এ ছেলেটি বারবার তাহার পিতাকে সিংহ সাজিয়া 
তাহাকে তাড়াকরিতে বলিত। এই খেলাতে সে খুব ভয় পাইত ও বিস্তর 
কান্নাকাটি করিত। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই খেলা খেলিতে চাহিত। 
ছোট ছেলেরা নানাবিধ ভূতুড়ে ভয়ের কাহিনী বারবার শুনিয়া যে ভয়-মি্িত 
আনন্দ লাভ করে, সেও হয়ত এই জাতীয়। ফয়েড শৈশবের এই আচরণের 
সহিত পরিণত বয়সের একটি সুপরিচিত অভ্যাসের তুলনা করিয়াছেন। আমরা 
| নি বে কোনও কঠিন আঘাত পাইলে ছে আবার নেই ঘটনার পুনরারতির চেষ্টা 
হয়। এই সমস্ত হইতে ফ্ৰয়েড সিদ্ধান্ত করেন যে জীবের পুনরাবৃত্তির এক অদম্য 
তে আছে। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন অন্কর্ষী পুন্ববত্তি ( repetition 
০০দpusion ) |) বহির্জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রভাব আসিয়া প্রাণীর শান্তি- 
ভঙ্গ করে সেগুলির শক্তি কমাইয়া জীবের সহায়ত করাই ইহার উদ্দেশ্য । 
আমাদের যুক্তির সহিত এই মতবাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কারণ ইহাতে 


পুনরাবৃত্তি ৫৭ 
পুনরাবৃত্তি প্রবণতা বাঁ অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তিকে মানসিক জীবনের ভিত্তিমূলে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিশুর নিজ পারিপার্থিক অবস্থাকে 
আয়ত্তাধীন করিবার কৌশলরূপেও ইহাকে ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই 
মতবাদে মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে এই বৃত্তি শিশুকে বড় হইবার বিষয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। আবার ইহাও স্বীকার করা যায় যে ক্রয়েড যে বলিয়াছেন শিশু - 
এই বৃত্তির সাহায্যে দুঃখকর অভিজ্ঞতা সহ করিতে সমর্থ হয়, এ যুক্তিতে যথেষ্ট 
সত্যতা আছে। কিন্তু এই পৰ্য্যন্ত মিল থাকিলেও, মোটের উপরে এই বিষয় সম্পর্কে 
করয়েডের বক্তব্যের সহিত. এই গ্রন্থে প্রদত্ত মতবাদের গুরুতর বৈষম্য রহিয়াছে। 
করয়েডের যুক্তি দার্শনিকপ্রবর সোপেনহায়ারের ( Schopenbauer ) কথা 
আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয়ের অসাধারণ প্রতিভারও যথেষ্ট সাদৃশ্য 
আছে। তাহারই মত ক্রয়েডেরও যেন ধারণা যে প্রাণীর জগতে আসাই ভুল, 
দেহ ধারণ করা পরম দুঃখের বিষয় । বোধ হয় এই কথা বলিলে ঠিক হইবে 
যে তিনি প্রাণীজীবনে এই প্রমাণই পাইয়াছেন যে প্রাণী নিজেই বুঝিতে পারে 
যে জন্সিয়া সে ভুল করিয়াছে । সে যে নিজ জীবন উপভোগ করিতেছে, বাহতঃ 
এরূপ দেখাইলেও তাহা ভুল। প্রকৃতপক্ষে থে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হইতে বাহ 
ঘটনার নির্মম প্রভাবের ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সে সর্বদাই 
নেই শান্তির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াসী | তাই এই অন্ুকর্ষী পুনর্বত্তি 
প্রাণীকে জীবনের অভিশাপ মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহন করিবার সামর্থ্য যোগায়। 
আবার জীব যে প্রাণীজীবনের উৎপত্তির পূরববাবস্থাতে ফিরিয়া যাইবার জন্যই 
ব্যাকুল তাহাও এই বৃত্তিতে প্রকাশ পায়। যেমন প্রাণীর প্রবৃত্তিসমূহ 
(i৪০৪ ) দেখিয়া এই ভ্ৰমাত্মক ধারণা হয় যে এগুলি বুঝি পরিবর্তন ও 
উন্নতির জন্য লালারিত। আসলে এগুলি ূর্বাবস্থায় উপনীত হইবার অতি 
প্রচ্ছন্ন আকাজ্জার অভিব্যক্তি! £ 

j এই মতবাদে তীৰৰ দুঃখবাদের হুর ধ্বনিত হইতেছে। ইহার উপর কোনও 
মন্তব্যের প্রয়োজন নাই । পাঠক নিশ্চয় জানেন যে আমাদের সকলেরই কোনও 
কোনও সময়ে এই মনোভাব উপস্থিত হয়। কিন্ত যথার্থভাবে বিবেচন। করিলে 
জীবনকে অভিশাপের পরিবর্তে বর বলিয়াই মনে হইবে। আরও বুঝা যাইবে 
বে প্রবৃতিগুলি যে অস্ুকর্ষী পু্রত্তিরগে দুঃখময় জীবনের আবর্তন চালাইযা 


৫৮ শিক্ষাতত্ 
যাইতেছে তাহা নহে, প্রাণী যে অসীম শ্রেষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহারই . পথ ' 
ইহারা উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। 

এখন আমরা আর এক শ্রেণীর নিয়মবদ্ধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিব। ইহার 
পরিচিত দৃষ্টান্ত নানা উৎসবগুলিতে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, 
বিবিধ পূভাহষ্টান, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।- এই অন্ষঠানগুলির রূপ ও পদ্ধতি 
অনেক ক্ষেত্ৰেই দীর্ঘকাল হইতে সবত্বে রক্ষিত হইয়! একভাবে চলিয়া আসিতেছে, 
কিন্ত পূর্বববর্ধিত পুনরাবৃত্তিমূলক ক্িয়াসমূহের এবং এগুলির সার্থকতা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। আগেকার ক্রিয়াগুলির নিজস্ব মূল্য আছে, অর্থাৎ ক্রিয়াগুলি বাঞ্ছিত 
এবং বাঞ্ছনীয় । কিন্ত এই অনুষ্ঠানসমূহের ক্রিয়া হিসাবে স্বকীয় কোনও গুরুত্ব 
নাই, তবে প্রতীকরূপে ইহাদের মূল্য আছে। এক কথায় আমাদের জীবনে এই 
ক্রিয়াসমূহের উপকারিতা হইল এই যে যখনই এগুলি অনি হয়, তখনই ৃ 
অষ্ঠাতা ও দর্শক উভয়েরই মনে যে ভাব বা প্রক্মোভ (9০০60. ) উদিত হয়, 
সামাজিক জীবনে তাহার গুরুত্ব সমধিক । 

এই সব আনুষ্ঠানিক উৎসব সংযত ও সভ্য মান্গষের জীবনেও কতখানি স্থান 
অধিকার করিয়া আছে, তাহা৷ আমরা সচরাচর উপলব্ধি করি না । কিন্ত আদিম 
জাতিসমূহের আবার বে সমস্ত বিশাল অঙষ্ঠানব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় 
অতি ভাবপ্রবণ সম্যজাতির অনুষ্ঠানগুলি প্রায় কিছুই নহে। উদাহরণস্বরূপ 
প্রাচীন কালের খতুপরিবর্ভন উৎসবের উল্লেখ করা যায়। সেকালের অরণ/চারী, 
কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতিগণের মধ্যে উৎসবগুলির বিভিন্ন প্রকারভেদ ছিল। 
এবং এগুলির বিশুদ্ধ সংস্কারবদ্ধ নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমাদের 
দেশে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, শস্তকর্ভন ইত্যাদির অতি মনোরম প্রাচীন আহুষ্ানিক 
ক্রিয়া আছে। এগুলির সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা এত বেশী যে রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বভারতী অন্যান্য স্থানে ইহাদের পুনঃগ্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে। তখনকার 
লোকের পক্ষে এগুলি বড়ই মন্গলকর ছিল। কারণ সকলেরই এই ধারণা 
ছিল যে অনুষ্ানগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করিলে ধরিত্রীর অনুগ্রহে যথাসময়ে ফলটি 
পাওয়া যাইবে। আধুনিক যনোবিষ্ঠার দিক হইতে এই আচারসমূহের কার্যকারিতা 
সকলেই স্বীকার করিদেন। এগুলি সাক্ষাৎভাবে শস্য উৎপাদন অবশ্য 
করিত না, কিন্তু গৌণভাবে এগুলিরই ফলে লোকের মনে খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে 


খা. 


[- 


টস 


পুনরাবৃত্তি ৫৯ 


অস্পষ্ট দৃশ্চিন্তাটি এক বিরাট সামাজিক প্রক্ষোভে পরিণত হইত, আর সেজন্ত 
ব্যক্তিগত চেষ্টার অনুপ্রেরণা এবং সুসমন্বয় সাধনও সহজেই ঘটিত ৷ 

কোন কোন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেন থে প্রাচীন ধর্ম ও শিল্পকলার আরম্ভ এই 
সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে হইয়াছিল। . অবশ্য বর্তমান ধর্ম ও শিল্পের উৎপত্তি 
সম্পূর্ণভাবে এই সব প্রাচীন আচার হইতে হইয়াছে, এ কথা বলিলে বড়ই . 
ভুল হইবে ॥ তাহা হইলেও, সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদে ( recapitulation-theory ) 
সত্য যদি কিছু থাকে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), তাহা হইলে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ 
করিলে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও বিদ্যালয়জীবনে গুরুতর কাধ্যকরিতা রহিয়াছে। 
রথযাত্রা, রামলীল! প্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব, গ্রামের নৃত্য উৎসব ইত্যাদির 
অনুষ্ঠান দেখিয়া বুঝা যায় যে বৃহত্তর জগতেও জনসাধারণের মনে ভাব 
সঞ্চারিত ও উদ্দীগিত করিবার শক্তি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে আছে।“ স্থতরাং 
আমরা পূর্ণতর বিশ্বাসে ইহাকে শিশুর শিক্ষায় অধিক স্থান দিতে পারি এবং 
ইহার সাহায্যে শিশুদের সামাজিক ভাবকে গভীর ও পবিত্র করিয়া তুলিতে পারি। 
এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমে চাই যে উপলক্ষ্যটি মহৎ হইবে 
এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে আন্তরিকতা থাকিবে । শেষোক্ত গুণটি ব্যায়াম সংক্রান্ত 


' অনুষ্ঠানে রহিয়াছে। কিন্তু আরও নুন্দর বা বৈচিত্র্যময় উপলক্ষ্যও সহজেই 


পাওয়া যাইবে। বৎসরের বিভিন্ন খতুর আবাহনে গান, শোভাযাত্রা, নৃত্যান্ষ্ঠান 
করিয়া শিশুরা আনন্দ পাইবে। একটু অধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অন্ত 
বিদ্যালয়ের, কোনও বিশেষ ঘটনা, যেমন পারিতোধিক বিতরণ ও বিদ্যালয়- 
প্রতিষ্ঠা দিবম অথবা জাতীয় ও নাগরিক জীবনৈর বা ইতিহাসের ব্যাপার অবলম্বন 
করিয়া উৎসব অন্তু্ঠিত হইতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দেখা দরকার যে অনুষ্ঠানে 
বাহ কর্তৃত্বের ছাপ যেন বিশেষ নজরে না গড়ে ; বিদ্ভালয়সযাজের সভ্য যাহারা 
তাহাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টাকে উন্নত ও মাৰ্জিত করিয়া তাহারই সাহায্যে অনুষ্ঠানটি 


- যেন সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা শিল্পীদের 


কাজ থাকিবে । আবার যে ছেলেমেয়েদের কোনও বিশেষ কোন গুণ নাই, 
যাহারা শুধু গতাকা বহিতে বা সমবেতভাবে গান গাহিতে পারে, তাহাদেরও 


স্থযোগ দিতে হইবে। 


সপ্তম অধ্যায় 


০খলা। 
আমরা! দেখিলাম যে নিয়মান্ত্তিতা ও পুনরাবৃত্তি শিশুজীবনের মূলধর্মম। 


এবং এগুলিতে শৈশবের সংরক্ষণশীলতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ 


স্্টিযূলক ক্রিয়াবলীরও. এক পরিচিত বিশিষ্ট কপ আছে। তাহা হইল খেলা । 
খেলার স্বকীয় গুণ অতি সুন্ম, অতি আশ্চর্য । জীবনের এমন সব অংশে ইহার 
প্রভাব দৃষ্ট হয় যেখানে উহ অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই ছিল না । তবে 


কয়লা হইতে এঞ্জিনের এত শক্তি আসিয়া গিয়াছে যে গাড়ী টানার কাজে 
লাগিরাও কিছু বাকী থাকে। সুতরাং বাম্পের আকারে তাহা বাহির করিয়া 
দিতে হয়। কিন্তু এক বিষয়ে এই উপমাটি ভুল । আধুনিক রেলগাড়ীর এক্জিনে 
গাড়ী টানার উদ্ৃত্ত শক্তির অনেকটা বক চালানো, গাড়ীগুলিকে গরম বা ঠাণ্ডা 
রাখা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এমন কল্পনা করা চলে না যে ও শক্তির 
সাহায্যে এঞ্জিনটির নিজেরই উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু দেহমনধারী 
৷ জীবের বেলায় খেলা ঠিক এই ধরণের কার্যই করিয়া থাকে। শিশু প্রথমে 
বিছানায় শুইয়া হাত পা আঙুল নাড়ে, পরে দৌড়াদৌড়ি করে, আরও পরে 
খেলার মাঠে প্রচলিত ক্রীড়াদিতে যোগ দেয়। এই সকল খেলার দারা শিশু 
ক্রমশঃ নিজের দেহকে বশে আনে এবং উহার শক্তি যথাসম্ভব বন্ধিত করে। 


খেল৷ রি 


আবার খেলার সাহায্যে সে নিজ বুদ্ধি প্রতিভার উন্মেষ ও উংকর্ষ সাধন করে। ! 
এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রধানতঃ কোন বিষয়ে তাহার আগ্রহ হইবে, অনেক সময়ে « 
তাহার সন্ধানও. পায়। সর্বোপরি ইহাও আমরা জানি যে পুরাকালে গ্রীকদের 
জীবন ও রীতিনীতির আদর্শ যেমন বিরাট ক্রীড়া ও অনুষ্টানক্রিয়াগুলির সাহায্যে 
পুষ্ট ও প্রসারিত হইত, ভারতে ক্ষত্রিয়সন্তানগণ যুদ্ধের ক্রীড়া ও অন্কশীলন, 
বারা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করিতেন, তেমনই এখনকার দিনেও বহু | 
বালকের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানতঃ কৈশোরের দলবদ্ধ ! 
ক্রীড়াগুলিরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এ কথা ক্রমশঃ বালিকাদের 
বেলায়ও সত্য হইয়া উঠিতেছে। 

এই সমস্ত পরিচিত ব্যাপারে একটি কথাই প্রমাণিত হয়। তাহা এই যে 
প্রাণীর ক্রীড়ার বেলায়ও এই সাধারণ নিয়মটি থাটিবে, যে প্রাণীর স্বতঃস্ষর্ভ ক্রিয়া 
বদি প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা রুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উহার ফলে 
গঠনের সমগ্রতা, বা অভিব্যঞ্জকতা ( তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), অথবা বহুত্বের মধ্যে 
একত্ব সাধনের পূর্ণতর সাফল্যই সাধিত হইবে। ইহা হইতে এই ধারণাই হর, 
যে প্ররুতিদেবী প্রাণীর শৈশবের অতিরিক্ত শক্তি নিৰ্বিম্নে বাহির করিয়া দিবার | 
ভন্তই শুধু খেলার স্থ্টি করেন নাই__সেই শক্তিকে জীবনের কঠিনতর ব্যাপারে | 
প্রয়োগ করাও খেলার কার্য | . 

খেলা যে প্রাণীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই মতবাদ-গঠন ও সমর্থন করেন 
কার্ল গুন (৮1 32০০9)। গুনের মতবাদে দুইটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ 
তিনি বলেন যে ক্রীড়া সেই সমস্ত জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাহাদের জন্মকালে 
এতখানি পরিণত অবস্থা থাকে না যে মাতাপিতার সাহায্য ও যত্ন ব্যতিরেকে 
জগতের বাধাবিদ্রের সন্মুখীন হইতে পারে। যেমন কুকুরছানা জন্মের সময় 
থাকে দৃষ্টিহীন, অসহায়। সে কয়েকমাস শুধু খেলিয়াই কাটায়, কিন্তু কুকুটশাবকন 
জন্মের কয়েক মুহূর্ত পরেই চাউলের দানা বা পোকা খুটিয়া খাইতে পারে, তাই 
প্রথম হইতেই তাহার আচরণে কতখানি গাভীধ্য। দ্বিতীয়তঃ গুন আমাদের 
লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন যে প্রাণী খেলা করিবার সময় নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের 
পরিণত ক্রিয়াকলাপই সর্বদা ক্রীড়াচ্ছবলে অনুকরণ করে। বিড়ালছানা পরে 
যে ভাবে ইদুর শিকার করিবে, সেইভাবে এক পশমের বল লইয়া খেলে। 


৬২ শিক্ষাতন্ব 

ইইরছানা ভবিস্ততে যেরূপে শত্রুকে তাড়া করিবে বা শত্রুকে এড়াইবে, শৈশবে 

অন্য কুকুরছানার সহিত সেইরূপ খেলা করে।- এই ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করিলে 

৷ উহাদের ব্যাখ্যাও সহজ হইয়া পড়ে । অর্থাৎ উচ্চতর প্রাণীদের অল্পবয়সে খেলা 

| উহাদের জীবনসংগ্রাষের জন্য হসজ্জিত করিয়া তোলারই জীববিদ্ভাসঙ্গত 

‘(iological ) কৌশল | এইজন্য গুন বলিলেন যে প্রাণী যতদিন ছোট থাকে, 
ততদিন খেলে, এ কথা বলিলে ঠিক হয় না, বরং বিপরীত ভাবে বলা উচিত যে 


প্রণীর পক্ষে যতদিন খেলা করিবার এবং খেলার দ্বারা পূর্ণ জীবনের . 
কঠিন কর্তব্য পালন শিক্ষা করার প্রয়োজন থাকে, তাহার শৈশবও ততদিনই 


স্থায়ী হয়। 

নর গলায় এই ব্য প্রয়োগ করার পক্ষে কোন অনা নাই। ছোট 
নিয়ের পুতুলের প্রতি টান দেখা যায়। খেলার মধ্যে যে পরিণত জীবনের 
উতর কর্তব্যের সম্পষ্ট পূর্বাভাস থাকে, তাহার ইহা অতি সার দৃষ্টান্ত | 
তা ছাড়া সরবদেশের স্বজাতির মধ্যেই থে সমস্ত খেলার ব্যাপক ও নিয়মিত 
প্রচলন, সে সবেরও এই একই অর্থ। কিন্ত সকল মানসিক ব্যাপারের ন্যায় 


বা এক জাতীয় পরার খেলাও একই ধরণের, উহাতে বৈচিহ য় 
না। ওর পক্ষে, মানবশিশুর ভবিরাৎ জীবন অনেকটা অনির্ি থাকে। সেই 


ছোটবেলা হইতেই সব রকম ভঙ্গী অভ্যাস করে এবং অসংখ্য ক্রিয়া অশ্গকরণ 
ও উদ্ভাবন করে। এইভাবে একট বড় হইলে নে খোচ্ছলে কখনও হয বি 
সলক, কখনও বা নাবিক, ভাকহরকরা, শিকারী বা এমনই বিচিত্র আর কিছু। 
শৈশবে অনবরত যে মনগড়া বিশ্বাসের ( make-believe ) চেষ্টা সর্বত্র দেখা 
যায়, তাহার জীববিষ্ভাস্গত কারণও এইভাবে পাওয়া যাইতে পারে। 


ইতরাং গৃ,সের মতে প্রাণীজীবনে খেলায় আছে ভবিষ্যৎ জীবনের পূৰ্ব্বাভাস।! 


্টান্লী হল ( Stanley Hall ) আর এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে অধিকাংশ স্থলে 
খেলাকে অতীতের স্মারক গণ্য করিলে ঠিক হয়। তাহার মতে প্রাণীমাত্রের 


| 


খেলা ৬৩ 


জীবনেই জাতির ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্তাবৃত্তি ( recapitulation ) দৃষ্ট হয়, 
শৈশবের খেলাও তাহারই একটি অংশ । যেমন নয় বৎসরের বালক কল্পিত 
শিকার ও রক্তপাতের খেলায় মত্ত থাকে। তাহার খর্ববাকার দেহের ন্যায় 
সেই খেলাটিও জাতির ক্রয়পরিণতির ইতিহাসে অতীত অরণ্যচারী, ক্ষুদ্রকায় 
অবস্থার সাময়িক অভিব্যক্তি ।. যেমন বেঙাচির লেজের কোনও দরকার বেঙের 
নাই, তেমনি জাতির ক্রমবিকাশের এই সমস্ত ঘটনারও ( অর্থাৎ যেগুলি খেলায় 
প্রকাশ পায় ) পরিণত জীবনে কোনও প্রত্যক্ষ প্রয়োজন থাকে না। হল বলেন: 
যে তাহা হইলেও স্বাভাবিকভাবে পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে গেলে এগুলির 
স্বল্লকালের জন্য আসার প্রয়োজন আছে। যেমন বেঙাটি ভদ্র বেঙে পরিণত 
হওয়ার পূর্বে তাহার লেজ স্ষ্টি হওয়া এবং চলিয়া যাওয়া দরকার । 
শৈশবের খেলা যে এইভাবে জাতির অতীত জীবনের এমন অবস্থাসমূহ' স্মরণীয় 
করিয়া রাখিবে যেগুলি ভুলিয়া গেলেই ভাল হইত, জীববিদ্ঠার দিক হইতে ইহার , 
কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে হল বলেন বে এগুলি অনেক সময়েই বিরেচক | 
(cathartic) | মানুষ তাহার পূর্ব নিষ্ঠুরতা ও পাপাচরণের মনোবুত্তি সম্পূর্ণ : ] 
" ছাড়িতে পারে না, তাই খেলার ছলে উহাদের বিরেচন সাধিত হয়। অর্থাৎ 


্~ 


৯. উহাদের অনিষ্টকারিতা দূর হইয়া বৃত্তিগুলি নৈতিক প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়। 


একথা বলা অসঙ্গত হইবে না৷ যে উল্লিখিত দুইটি মতবাদ পরস্পরের পরিপূরক, 
বিপরীত নহে । অর্থাৎ এ কথা যেমন সত্য যে স্বতঃস্ক, খেলায় প্রাচীন যুগের 


| জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তেমনই ইহাও সত্য যে জাতির অতীত ইতিহাস 


প্রত্যেক মানুষের জীবনে পুনজ্জীবিত হওয়ার কীরণ এই যে বর্তমানেও মানুষের 
পরিণত জীবনের পক্ষে উহার প্রত্যক্ষ মূল্য আছে। তাহা হইলে আমরা দুইটি 
মতবাদকেই যে ক্ষেত্রে যেটি খাটে সেইভাবে প্রয়োগ করিতে পারি। যেমন, 
নৃত্য বা দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি যে সমস্ত খেলার মুল বস্তু শারীরিক ক্রিয়া বা অন্গ-১: 
"চালনা, সেখানে হলের যতটি বড়ই সুবিধাজনক তিনি যে বলিয়াছেন শারীরিক 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বংশগতির স্পষ্টতম_ অভিব্যক্তি খেলায় পাওয়া যায়, সে কথাটি 
এখানে বিশেষভাবে সহায়ক। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে আধুনিক মানুষ 
. ধরাবীধা ব্যায়ামের পরিবর্তে যদি নৃত্য ও অভিনয়ের চচ্চা করে, তাহা হইলে 
যে তাহার আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, শুধু তাহাই নয়। শরীরকে আয়ত্ত 


ও. 


৬৪ শিক্ষাতন্ 


করিবার বে প্রণালী সে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
অঙুশীলন এই ভাবে হয়। পক্ষান্তরে, থে ক্ষেত্রে খেলায় শরীরের চেয়ে বুদ্ধির 
প্রয়োগ বেশী, সে ক্ষেত্রে গু'সের মতবাদ অধিক উপযোগী ৷ এবং ইহা শিক্ষার 


দিক হইতেও বে বেশী মূল্যবান্‌, তাহা পরে দেখা বাইবে। 


তাহা শুনিতে ভাল লাগিলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ্ভাবে প্রয়োগ করা যায়, 
না। যেমন ধরা যায় যে একভাবে পথ চলিয়া শিশুর যখন পায়ে ব্যথা হইয়া, 
গিয়াছে, তখন সে লুকোচুরী খেলিতে পাইলে সে কথা ভুলিয়া যায়। অথব! 
লোকে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ডস্‌ বা টেনিস খেলিবার 
পর নূতন উদ্যম লইয়া কাজে লাগে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত শক্তি বাহির করিয়া দেওয়া খেলার উদ্দেশ্ত নহে, খেলার দ্বারা প্রাণীর 
মধ্যে নৃতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে। ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ সচরাচর বলা হয় 
এই ধরণের যে খেলায় বিনোদন (1৫০১০০১০০ ) হয় (অর্থাত করাত দূর হইয়া 
নৃতন শক্তি আসে ), তাহাতে স্সাযুমণ্ডলীর অব্যবহৃত অংশগুলি হইতে শক্তির; 


সঞ্চার হয়। আর সেই অবসরে ক্লান্ত অংশগুলিতে ব্যবহারজনিত যে সব' : 


রাসায়নিক বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয় হইয়া বায়। এইভাবে উপচিতি 
(8091১০11972) দ্বারা তাহাদের ক্ষতিপূরণ হয়। উপরের উদাহরণগুলি, 
বিশেষতঃ প্রথমটি হইতে বুঝা যায় যে এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। কারণ খেলার 
প্রভাবে শিশু ইতিপূর্বে যে ক্রিয়ার অবসন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ক্রিয়াই যে শুধু 
চালাইয়। যাইতেছে তাহা নহে, উহাতে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। 
মনোবিগ্যা ও শিক্ষার বিষয়ে উইলিয়াম ম্যাকডুগাল ( William Mce- 


d০u৪৭l!) যে সকল গভীর ও স্থন্দর তথ্য দান করিয়াছেন, মনে হয় যে তাহারই ! 


মধ্যে ইহার আরও উপযোগী ব্যাখ্যা মিলিবে। ক্লান্তি সন্ধে একটি জুলিথিত 
নিবন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে আমরা কোনও একটি কার্যে 
যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহ! যে ওঁ কাধ্যে আমাদের যেটুকু 


অংশ ওঁ কাৰ্য্যে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত আছে, তাহারই শক্তিটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ 


থাকে তাহা নহে। এই শক্তির সহিত অন্যান্য অংশের শক্তিও যুক্ত হয়, তাহা 


না হইলে অনেক দীর্ঘকালব্যাপী একটানা পরিশ্রমের কারণ বুঝা যায় না। এই. 


খেলাকে অতিরিক্ত শক্তি নির্গত করিবার পদ্থা যে মতবাদে বলা হইয়াছে; 


০৫০ 


খেলা ৬৫ 


|". অতিরিক্ত শক্তির উৎপত্তি হয় সহজাত প্রবৃততিসমূহের ( instincts ) মধ্যে)? 
যেগুলি মানুষ ও পশু উভয়েরই ক্রিয়ার প্রধান উৎস ( দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
পূর্ববর্ধিত বিনোদনের খেলা (recreative Play ) ম্যাক্ডুগালের বর্ণিত 
দৃষ্টান্তের অনুরূপ, এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ একটি কাধ্য করিবার সময়ে উহার 
নিজন্ব প্রেরণার শক্তিতে না কুলাইলেও আরও প্রবল বংশগত স্নায়বিক সংস্কৃতি- : 
দ্ধ ( অর্থাৎ প্রবৃত্তি) হইতে উদ্ভুত শক্তির ছারা কাধ্যটি সম্পন্ন হইবে। যেমন 
নদীপথে বেড়াইতে গিয়া যে শ্রম হইল, তাহা বন্ধুগণের গ্রীতিকর সংসর্গ হইতে 
যে নৃতন শক্তি আসিল, তাহার ছারা আনন্দে সহ করা গেল। তেমনই বে 
বালক শ্রেনীতে সব চেয়ে পিছনে পড়িয়া থাকে, সে বিতর্কসভায় বা আৰৃতি 
চি নিজের শ্রেণীর মধ্যাদী রক্ষা করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিতে 


৮ 


১৮21 & 
| বিদ্যালয়ে যে সব খেলার প্রচলন আছে সেগুলিকে সচরাচর বিনোদনের 


॥ 
| 1 
খেল! বলা হয়। এই শ্রেণীর খেলার বে সার্থকতার উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, 
 এগুলিরও যে তাহা আছে, সে কথা স্বীকার কর! যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে 
"যে প্রথমতঃ এগুলি অনেক সময়েই অতিরিক্ত শক্তি নির্গমনের কাধ্যে লাগে । 
| ১. দ্বিতীয়তঃ এগুলির এমন আর একটি ক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় যাহা উল্লিখিত 
ক্রিয়া অথবা বিনোদন উভয় হইতে বিভিন্ন, এই ক্রিয়াকে বলা যায় বিশ্রাম 
| (76laxati0R ) |. জীববিদ্ভার দিক হইতে ইহার তাৎ্পধ্য কি বুঝিতে গেলে 
! প্রথমেই আমাদের ফুটবলখেলা, নৃত্য, শিকার, মাছধরা ইত্যাদি খেলা ও সখের 
আসল রূপ কি, তাহা লক্ষ্য কর! দরকার | কাল্পনিক উদ্ভাবিত খেলার সহিত 
ইহাদের প্রভেদ রহিয়াছে। কারণ প্রথম দুইটি একটি নিদিষ্ট পদ্ধতি বা 
এ. নিয়মাবলী দ্বারা চালিত, আর শেষোক্ত দুইটিকে মতবাদ অনুযায়ী আদিম মনো- 
ৃ বৃত্তির অভিব্যক্তিূপে সহজেই গণ্য করা যায়। সুতরাং সবগুলিই জীবস্বভাবের 
- অতি গভীর অংশোদূত বৃত্তি দ্বারা চালিত হইতেছে । অর্থাৎ খেলা ও সখের 
| মূলে যে এষণাসমূহ থাকে, সেগুলি দৃঢ়ভাবে সঙ্গিবদ্ধ (consolidated ) হয়| 
' তাছাড়া এগুলির উৎপত্তিও অনেক স্থলে খুব প্রাচীন। ইহা হইতে আমরা 
বুঝি যে কেন এই ধরণের খেলা অতিরিক্ত শক্তি নির্গত করিবার সহজ উপায় 
| * হুইয়া থাকে। আরও বুঝা যাইবে যে বয়স্ক ও তরুণ সকলেই কেন এই খেলায় 


৫ 


৬৬ শিক্ষাতন্ব 


বিশ্রামজ্খ পায়। ব্যবসায় বা অন্য কোনও বৃত্তির লোকের দৈনন্দিন কার্যে, 

বিশেষতঃ আধুনিক স্থসভ্য সমাজে দেহে মনে অত্যধিক চাপ পড়ে । এ জন্য অতি 

জটিল এবণাসভ্বের ক্রিয়| ও পরিপোবণ আবশ্যক হয়। তাই মাঝে মাঝে মানুষ 

বিশ্রাম পাইবার জন্য নিজের জীবনযাত্রা সরল করিতে চায়। অর্থাৎ যে সব 

কার্যে কম জটিল ও দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত এষণাবলীর প্রয়োজন, তেমন কাধ্য সে 

খুজিয়া লয়। খেলা ও সখেই উহা পাওয়া যায়। তাই সে অফিস ছাড়িয়া 

টেনিসের মাঠে চলিয়া যায়, আইনব্যবসায়ের কর্তব্য শেষ হইলে গ্রামে নির্জন 

নদীর ধারে মাছ ধরিতে বসে। এই হেতুই বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেণীশিক্ষার 

কঠোর পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়া কখন খেলার মাঠে বা নদীতীরে পৌঁছিতে 

পারিবে, সেই মুহূর্তের আশায় বসিয়া থাকে । 
| শিশুর সবল ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য খেলার প্রচুর স্থযোগ থাকা প্রয়োজন, 

তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুবিদ্ালয়ে (nursery school ) শিশুরা 
অবাধ, সাবলীলভাবে খেলা করিয়া বহক্ষণ কাটায়, মনোযোগী শিক্ষকেরা সেখানে 

লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই খেল! অনেক সময়ে ফ্রয়েড বণিত অন্কর্ষী পুনর্ববত্তির l 
(repetition-compulsion ) মত (বষ্ঠ ব্মধ্যার দ্রষ্টব্য )। ইহার দুইটি 1 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। চার বৎসরের একটি মেয়ে প্রত্যহ স্থানের সময় { 
এত চেঁচামেচি আপত্তি করিত যে তাহার মাত৷ অস্থির এবং পাড়ার লোক বিরক্ত 

bs 


হইয়া উঠিত। অনেক সময় তাহাকে স্নান করানই যাইত ন|। শিঙবিদ্যালয়ে 
ভত্তি হওয়ার পর দেখা গেল যে তাহার একমাত্র খেলা পুতুলকে জান করান, 
উহার চুল ভিজান ও মুছান। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই শিশুর মাত স্বস্তিলাভ 
করিয়া যখন শিক্ষয়িত্রীদের ধন্যবাদ দিতে আসিলেন, তখন বুঝা গেল যে তাহাদের 
চেষ্টায় নয়, মেয়েটির স্বনির্বাচিত খেলার গুণেই স্লানের যা কিছু কষ্ট দূর হইয়াছে; ॥ 
এখন সে স্নান করিতে ভালবাসে । আর একটি মেয়ে, তাহারও বয়স চার বৎসর, 
তাহার ব্যাপার ছিল আরও কঠিন। তাহার এক বিশ্রী অভ্যাস ছিল যে সে 

খুব ছোট শিশুদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এত জোরে তাহাদের জড়াইয়া ধরিত 

যে তাহারা কাদিয়! উঠিত। তখন মেয়েটি তাহাদের চোখ ভীষণ জোরে 

টিপিয়া মুছিয়া দিত। কিন্ত একদিন খেলাঘরে একটি খেলার ঝাড়ু ও বালতি | 
তাহার নজরে পড়িল । তখন হইতে সেগুলি লইয়া মেঝের জল পরিষ্কার করিতে 


খেলা ৬৭ 


ও মুছিতেই তাহার বহুক্ষণ কাটিতে লাগিল। উপযুক্ত এই কার্য্যটি পাওয়ার ফলে 
আর সে বড় একট! ছোট ছেলেদের আঘাত করিবার বা চোখ টিপিবার চেষ্টা 
করিত না। 

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে শিশুবিদ্যালয়ের স্থির, আনন্দময় প্রভাবে, খেলার । 
নানাবিধ উপকরণের"প্রাচর্যে, শিশুর স্বনির্বাচিত ক্রিয়ার সাহায্যে কোনও কোনও 1 ১ 
শিশুর মনে আচরণে যে সব. বক্তা ও জটিলতা থাকে, তাহা দূর হয়। 
মনঃসমীক্ষণকারীরা তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতি শিশুদের উপর প্রয়োগ করার বেলায় 
কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হন নাই । তাহারা শিশুর অস্বাভাবিকতার (bnor- 
mality ) মূলগত কারণ অনুসন্ধান করিতে যান; এবং সে জন্য এমন সব তথ্য 
তাহারা আবিষ্কার করেন, যে তাহাদের সমালোচকেরা কখনও কখনও মনে করেন 
যে সেগুলি ভিত্তিহীন । 

বিষয়টি এবারে অন্য আর এক দিক হইতে আলোচনা করা যাক।, অভিজ্ঞতা 
হিসাবে খেলার বিশেষত্ব কি? এ প্রশ্নটির এই উত্তর প্রায়ই দেওয়া হয় যে খেলার 
 ক্রিয়াটি নিজের জন্যই সাধিত হয়, উহার ফলকে কোনও মূল্য দেওয়া হয় না। 

_ এই ভাবে খেলা ও কাজের প্রভেদ দেখান হয়, কাজের বেলায় ক্রিয়া উহার : 
বহিভূর্ত কোনও ফলের আশায় সম্পন্ন হইয়া থাকে । এ কথায় কিছু সত্যতা 
আছে মানিতে হইবে। ' কিন্তু ইহা হইতে কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান 
যায় কি-না সনেহ। বিদ্যালয়ে শুধু বালকের নহে, শিক্ষকেরাও মনে করেন যে 

- কাজের ন্যায় খেলারও স্বকীয় ক্রিয়াবহিভূর্ত মূল্য আছে। খেলার দ্বারা লক্ষ্য | 
ও শৃঙ্খলাযুক্ত প্রচেষ্টার উৎকর্ষ সাধিত হয়। * এই সব কথা মনে করিয়া ব্র্যাডলী 
(Bradley ) বলেন যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে খেলা ও কাজের সম্পূর্ণ প্রভেদ 

নির্দেশ করা সম্ভব নহে॥ তাহা হইলে এই দুইটি ক্রিয়ার স্বরূপ কি? এ 
সম্পর্কেও ব্র্যাডলীর মত অনুসরণ করা ভাল । তিনি বলেন যে আমাদের সকল” 
ক্রিয়ার মধ্যে দুইটি বস্তু বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে এবং ইহাদের মাত্রার 
তারতম্যের উপরই ক্রিয়াটির মানসিক প্রভাব নির্ভর করে। ইহাদের একটি 
হইল কর্তার উপর বাহ বাধ্যবাধকতার প্রভাব, দ্বিতীয়টি তাহার আচরণের | 
স্বাধীন স্বতর্ভতা। এ.দুইটির প্রভেদ যে কোনও ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলেই 
বুঝা যাইবে । যেমন আহাৰ্য্য গ্রহণ । এই কাধ্যটি অবশ্য বাধ্যতামূলক । 


চি 


৬৮, শিক্ষাতন্ত 


জগতের বিধান যে খাইতেই হইবে, না খাইয়া কেহ বাচিয়া থাকিতে পারিবে না। 
কিন্ত তবু এ বিধানেব্র মধ্যে অন্ততঃ অন্নসংখ্যক লোকেরও এই স্বাধীনতা আছে বে 
তাহারা কি খাইবেন এবং কি ভাবে খাইবেন তাহা নিজে স্থির করিয়া লইতে 
পারেন। আমরা আরামে ঘরে বসিরা সাদাসিধ। আহার্যেও ক্ষুগ্রিবৃত্তি করিতে 
পারি, অথবা আড়ম্বর সহকারে উৎকৃষ্ট ভোজনশালায় গিয়া প্রকাণ্ড ভোজও 
খাইতে পারি। এ সম্পর্কে অবশ্য ব্যক্তি অনুসারে স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার 
মাত্রার প্রভেদ হইয়া থাকে । ধনীর ভোজে হয়ত এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন 
যাহার সাদাসিধা আহারবিহারের প্রতিই ঝৌঁক। বিলাসব্যসনের প্রতি 
তাহাদের রুচি নাই, তথাপি অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া তাহাদের এইরূপ ভোজনের 
অবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছে। 

এইউদ্রাহরণে বাহ্‌ বাধ্যবাধকতার মাত্র! চরম । আমি এখানে এইভাবে 
না খাইলেও কোথাও কোনরূপে ভোজন আমাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অন্য 
অনেক ক্রিরায় এমন চরম বাধ্যবাধকতা নাই। যেমন আমি যদি ফুটবল বা 


ব্রিজ খেলি, আমাকে খেলার নিয়ম মানিতে হইবে বটে, কিন্ত নিজেকে সে 


বিধানের মধ্যে আনা বা না আনা আমার স্বেচ্ছাধীন। আমি এ বিধান হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্য আদৌ না খেলিতে পারি, অথবা আমার সঙ্গীদের নৃতন 
অন্য এক নিয়মাবলী অন্গযায়ী খেলিতে সম্মত করিতে পারি। কিন্তু আমি যদি 


ঠিকভাবে খেলিতে চাই, তাহা হইলে খেলার মধ্যে আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও ক্রীড়া- 


কৌশল সম্পকিত নিয়মাবলী এবং আমার প্রতিপক্ষের নৈপুণ্য, এগুলির দ্বার! 
আমার স্বাধীনতা! সীমাবদ্ধ হইবে ৷“ 


সুতরাং কাজ ও খেলার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য করিবার বাঁধ! কোথায় তাহা । 


এখন দেখা ঘাইতেছে। কর্তা যখনই কোনও ক্রিয়া ইচ্ছান্গযায়ী করিতে.পারেন 
“বা বন্ধ করিতে পারেন, অথবা পছন্দমত উহার বিধিপদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া লইতে 
পারেন, তখনই তাঁহার কাছে উহা! খেলা । কিন্তু যদি অনিবার্য্য কারণে কিংবা 


কর্তব্য বা জীবিকার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়! করিতে হয়, তবেই | 


তিনি উহাকে কাজ মনে করিবেন। কারণ প্রথম ক্রিয়াতে স্বতক্কর্ততার অবাধ 


স্থযোগ আছে, কিন্তু শেষেরটিতে বাধ্যতামূলক বিধান দ্বার! স্বতঃস্ফুর্ডত| ব্যাহত : 


হইয়াছে। কিন্তু যেখানেই আমাদের স্বতঃস্যর্ডত| এই বাধ্যবাধক ভাবকে জয় 


খেল৷ ৬৯ 


করিতে পারে সেখানেই, ক্রিয়াটিকে কাজ বা খেলা, যে নামেই অভিহিত 


করি না কেন, অভিজ্ঞতার দিক হইতে ক্রিয়াটিতে খেলারই গুণ থাকিবে । এরূপ 
ক্ষেত্রে কর্তীর মনে খেলা ও কাজ এক এবং পার্থক্যহীন হইবে । যেমন, আমি যদি 
দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, সুযোগ্য শিক্ষক বা কুশলী অন্ত্রচিকিৎসক হই, তবে আমার 
কাজে আমি খেলার আনন্দই পাইব। কিন্তু আবার যদি আমার বৃত্তিতে আমার * 
নৈপুণ্য না থাকে, তবে উহা আমার পক্ষে দুর্বহ ভার মনে হইবে । এক কথায় 
যাহারই নিজের কাজ দক্ষতার আনন্দের সহিত করিবার শক্তি আছে, তীহারই সে: 
কাজ খেল! মনে হয়। 

অনেক ভাষাতেই সঙ্গীত ও নাট্যশিল্লের সম্পর্কে খেল কথাটির ব্যবহার দেখা 
বায়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া অনেক মনীষী, প্রধানতঃ জার্মান কৰি খ্যিলার 
($০711197) সর্ববিধ শিল্পের সম্বন্ধে এক মতবাদ গঠন করিয়াছেন। শিল্পকলার 
সহিত খেলার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা বলিলে শিল্পীর পরিশ্রমের অমর্য্যাদ। করা হয় 
না। উভয়ের প্রকৃত সাদৃশ্য এই যে স্বতঃক্চূর্ততার আনন্দময় ব্যঞ্জনাই খেলার 
ন্যায় শিল্পকলারও প্রাণবস্ত । এমন কি যখন কবিতার মধ্যে কবি নিজ দুঃখকর 


অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করেন সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ছুঃখকে পবিত্র 


ও মহৎ রূপদান করিয়া প্রচুর বিশুদ্ধ আনন্দ তিনি পান। আবার খেলার সহিত 
শিল্পকলর আর একটি সম্পর্ক আছে এই যে শক্তির সুসংযত আকারে প্রকাশ 
ইহার মধ্যে লক্ষিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উহার মর্যাদা ও মূল্য খেলার চেয়ে 
উচ্চ স্তরের। সুদক্ষ টেনিস খেলোয়াড় শুধু দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই 
আনন্দ পায় না, খেলার নিয়মানুযায়ী স্থশৃঙ্খল ভঙ্গীতেও তাহার শক্তি প্রকাশ পায়। 
তেমনই চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি নিজ প্রতিভা সার্থক আকারে 
সাফল্য সহকারে প্রকাশ, করিয়া আনন্দ লাভ করেন। স্থতরাং হিলারের এই 
সারবান্‌ উক্তি আমরা মানিয়৷ লইতে পারি যে, জাতির খেলার বৈশিষ্ট্য ঘারা- 


“উহার শিল্পকলার গুণ ও মূল্য বুঝা যাইবে । 


পূর্ব অধ্যায়ে আনষ্ঠানিক উৎসব সম্বন্ধে যে কথা বলা গিয়াছে, তাহার সহিত 
ঠ্িলারের মতবাদের সম্পর্ক কি তাহা পাঠক মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল 
হয়। এখন আর একটি কথা এই যে শ্যিলার বিশুদ্ধ কলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
অনেকটা সেই ধরণের যুক্তি অন্যান্য আধুনিক লেখক কারুকাধ্যের (craftsman- 
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৪45০) সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদের মতে কারুকার্য্যে সৌন্দর্যা- 
স্থট্িও খেলারই মত, কারণ কারুকার গঠনকৌশলে দক্ষতা লাভ করিয়া যখন সহজে 
উহা প্রয়োগ করিতে পারেন, তখন তাহার আনন্দের হুশূঙ্খল অভিব্যক্তি সৌন্দ্ধা- 
রূপে দেখা যায়। আদিম মানবজাতির শিল্পীগণ যে সকল কারুশিল্প তাহাদের 
প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, যেমন পাথরের অস্ত্র বা মাটির বাসন তৈয়ারী, 
তাহার প্রথম ক্রমোন্নতি . কিরূপে হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাক। সে 
শিল্পীদের প্রতিভা যতই বিরাট হউক না কেন, এ জিনিষগুলি প্রথম আবিষ্কারের 
সময়ে কোনরূপে সেগুলিকে গড়িয়া তুলিবার সমস্তাতেই তাহাদের সমগ্র শক্তি 
নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল । প্রথম তৈয়ারী বর্শার গুণ ছিল শুধু হিত জন্ত বা 
শক্রর দেহ বিদ্ধ করা, প্রথম বাসনগুলি শুধু জল রাখা আর আগুনে চড়ানর 
কাজেই” লাগিত। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের পর যখন শিল্পীর নৈপুণ্য জন্মিল, 
উপকরণগুলিও আয়ত্তের মধ্যে আসিল, তখন কোনরূপে কার্য্যটি সমাধা করায় 
ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির প্রয়োজন হইতে লাগিল, অন্যদিকে লাগাইবার জন্য 
আরও শক্তি অবশিষ্ট রহিল। ধরা যাক যে শিল্পী তাহার কার্যে আনন্দ পাইতেন, 
তাহার অন্তরের প্রেরণাও ছিল স্থমহান, স্থতরাং এই অতিরিক্ত শক্তি যে কারু- 
কার্যের সৌন্দর্যে রূপায়িত হইবে, তাহাতে ভুল নাই। উল্লিখিত মতবাদে এই 
কথা বলা হয়। তখন পাথরের অস্ত্র, মাটির বাসন শুধু কাজের জিনিষ মাত্র 
রহিল না, তাহাতে সৌন্দর্যের সঞ্চার হইল । 
সৌনদরধ্যবোধ শিক্ষার পক্ষে এই মতবাদের সমধিক গুরুত্ব আছে। ইহ হইতে 
বুঝা যায় যে সৌনৰ্ধ্যহ্টির ক্ষমতা যে বিধাতা কুপণের মত মাত্র কয়েকটি ভাগা- 
বান্‌ ব্যক্তিকে দিয়াছেন, তাহা! নহে। যেমন সকলেই এঙ্ক শিখিতে পারে, তেমনই 
সৌন্দর্স্্টির উৎকর্ষ সাধন করাও সব মানুষের পক্ষেই সম্ভব ; যদিও অবশ্য অন্তান্য 
'সমস্ত শক্তির মত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ইহার তারতম্য আছে। যে অবস্থার মধ্যে 
থাকিলে শক্তির স্বাভাবিক ক্ফূরণ হয়, তেমনই অবস্থায় রাখিয়া ছেলেমেয়েদের সৃষ্ট 
করিবার স্থযোগ দেওয়া দরকার । তাহাদের সামাজিক জীবন হইবে অবাধ ও 
উদার। আর মনের আনন্দে পুনরাবৃত্তি দ্বার! তাহারা এমন কারুনৈপুণ্য লাভ করুক 
যে শিল্লোকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার তাহাদের কাছে খেলা মনে হয়। তাহা হইলে 
তাহাদের শিল্পসামঞ্রীর মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন মাত্রায় সৌন্দর্য আপনিই আসিবে । 
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খেলার আর একটি দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উহা হইল মনগড়া 
বিশ্বাস (0৪০-৮li০৮০)। তাহার আলোচনা এখন করা বাইবে। এ সম্পকে 
আমাদের সাবধান হইতে হইবে যে শিশুর খেলা আমরা বড়দের জীবনযাত্রার 
মানদণ্ডে যেন বিচার না করি। বহির্জগতের নীরস, বাস্তব ঘটনা এবং মনো- 
জগতের উদ্দেশ্য, চিন্তা ও কল্পনার পার্থক্য বড়দের দৃষ্টিতে অতীব হুমপষ্ট ও প্রবল। 
কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে শিশুর মনে এই পার্থক্যবৌধ আপনা হইতেই 
আসে না। ধীরে ধীরে অনেক সময়েই বেদনাকর অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাকে এই 
জ্ঞান লাভ করিতে হয় ও ইহার স্বরূপ জানিতে হর। সুতরাং শিশুর মনগড়া! 
বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সবটুকুই যে কল্পনাবলে রূপান্তর লাভ 
করিয়াছে তাহা নহে। শিশুর অজ্ঞতা এবং বাহ্‌ পৃথিবীর যথার্থ রূপ দেখিতে 
পারার অক্ষমতাও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী । 
জি সে ক্ষেত্রে 

' উহাকে ব্যাবিগ্রস্ত মনের ছুইটা বিপরীতমুখী গৃটৈঘ! (০০1৩) বা ভাব- 
প্রক্ষোভের ছন্দের সহিত তুলনা করিলে ঠিক হয়। সচরাচর এই বিরোধী ভাবছয়ের 
একটি অপরটিকে মনোযোগ হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইয়া দেয়। যেমন, একটি স্ত্রীলোক 
ক্রমাগত বলে সে দেশের রাণী ; অথচ সে যে দাসীবৃত্তি করিয়া! দিন চালায়, উহার 
সহিত সেই. রাজকীয় মর্যাদার অসামঞ্জস্য তাহার চোখে পড়ে না। 
প্ৰকৃতিস্থ শিশুরও খেলার সময়ে যে সমস্ত বাস্তব ঘটন! স্বকীয় ধারণার বিরোধী : 
সেগুলিকে এইভাবে উপেক্ষা করার শক্তি আছে। সেই জন্য বাস্তব জগতের 
পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়াও উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণ। পোষণ 
করিতে ও সেরূপ কথা বলিতে সে দ্বিধা করে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের কথায় 
বলিতে গেলে__ 

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো! 

সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত? 

বূপো দিয়ে দেয়াল গাথা, সোনা দিয়ে ছাতি, 

থাকে থাকে সি'ড়ি ওঠে সাদা হাতীর দীত ৷... 

আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন মা কানে কানে 

ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে ॥ 
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বাতুলতার বেলায় (17188055 ) দেখা যায় যে বিরোধী গুটৈষাগুলি এমন 
সমমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে যে একটি অপরটিকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, 
স্থতরাং উহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার আবশ্যক হয়। তাহা হয় এইভাবে। 
গৃঢ়ৈষাগুলির মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহার সামন্তন্ত ঘটাইতে পারে এমনই 
এক গৌণ ধারণা রোগী মনে মনে গড়িয়া লইয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাহা 
আঁকড়াইয়া থাকে। তাই যে স্ত্রীলোক নিজেকে দেশের আসল রাণী মনে করে, 
সে হয়ত নিজের মনে এমন বিশ্বাস গড়িয়া লইয়াছে যে কোনও ষড়যন্ত্রের ফলেই 
তাহার ন্যাধ্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাহাকে দুরবস্থায় বাস করিতে হইতেছে ; 
প্রতিপদে সে চক্রান্তের প্রমাণও সে বাহির করে। 

শিশুর বেলাতেও যে সমস্ত ঘটনা বা ধারণার সংঘাত তাহার মানসিক 
শান্তি নষ্ট করিতে পারে, ঠিক এমনই কৌশলে, অনেকটা এমনই বিশ্বাসের সহিত 
সে উহাদের মধ্যে সামনপ্তস্ত আনিয়া লয়। ‘শিশু যে অলীক কথা বলে, প্রকৃত 
ঘটনাকে কল্পিত কাহিনীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া মনে রাখিতে পারে না, ইহাই 
অনেক সময়ে তাহার কারণ, তাছাড়া শিশুর মনগড়া বিশ্বাসের খেলাতেও ইহা 
খুবই দেখা যায়। ষ্টিভেন্সনের ( Stevens0n ) কাহিনীতে ইহার একটি শ্রেষ্ঠ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গল্পটি এক ছোট ছেলের, সে ফুটবল খেলার সময়ে ভাবিত 
যে ইহা যুদ্ধ। বলটি দেখিয়াই তাহার কল্পনা প্রবল হইয়া উচিত। আর 
খেলিতে গেলেই সে মনে মনে এক প্রকাণ্ড ইন্দ্রজালের কাহিনী রচন! করিয়া 
লইত। তখন বলখেলার পরিবর্তে ছুই বিরোধী আরব দলের এক মন্তরপৃত 
কবচ লইয়! কাড়াকাড়ি হইয়া দাড়াইত । 

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে বয়স্ক উন্মাদের ন্যায়, ক্রীড়ারত শিশুর 
মনও এমন কতকগুলি ধারণার দ্বারা চালিত হয়, যেগুলির বাস্তব জগতের সহিত 
সংযোগ প্রায় নাই । অথচ উহারাই শিশুর সমগ্র চেতনার উপর প্রভাব ও 
আধিপত্য বিস্তার করে। শিশু বাস্তবজীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাও 
অনেক সময়ে কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত না করিয়া পারে না । তাহার এরূপ মনোভাব 
সপ্তাহের পর সপ্চাহ চলিতে পারে, এ কথা ষ্টিভেন্সন বলিয়াছেন । 

শিশুর মনগড়। বিশ্বাস ও বাতুলতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এ তুলনা সুসঙ্গত বটে, 
কিন্তু ইহা খুব বেশী দূর বাড়ান চলে না। শিশুর মনে কল্পনার এতখানি আধিপত্য 


রি 
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খুব কমই থাকে বে প্রয়োজন হইলে সে নিজেকে উহার হাত হইতে মুক্ত করিতে 
না পারে। ট্রিভেন্সন বলিয়াছেন একবার একটু কষ্ট পাইলেই সে বাস্তবের মধ্যে 
ফিরিয়া আসিবে। তাছাড়া মনগড়া বিশ্বাস ও বাতুলতার গুঢ় তাৎপর্য্যের মধ্যে 
এক মূলগত প্ৰভেদ আছে, এ দুটির বাহ সাদৃশ্য দেখিয়া সে কথা ভুলিলে চলিবে 
না। পাগলের পাগলামীকে শুধু ভাঙ্গা বীণার বেহুর আওয়াজ বলিলে ঠিক 
হয় না। জীববিদ্যার দিক হইতে বলা যায় যে পৃথিবীর স্ুকঠিন জীবনযাত্রা 
যখন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠে, সে: অবস্থায় বাতুলতাকে দুর্বল মনের 
আশুয়ন্বরপ গণ্য করা যাইতে পারে । ক্ৃতরাং ইহার -দ্বারা শক্তির পরাভব 
সুচিত হয়। যাহার চিত্ত সবল, তিনি বাধাবিপত্তির সহিত সামনাসামনি 
লড়িয়া তাহার অবসান করেন। কিন্ত দুর্বলমতি লোক সমগ্র বাস্তব অবস্থার 
সহিত সংযোগ রক্ষার চেষ্টাই ছাড়িয়া দেন এবং উহার অনেকখানি বাদ দিয়া 
তাহার সমস্যার সমাধান হয়। পক্ষান্তরে শিশুর মনগড়া বিশ্বাস শক্তির অভাব 
নহে প্রাচ্র্যেরই অভিব্যক্তি, তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। যে এক্তিপ্রেরণা 


- শিশুকে জীবনের পথে চালিত করে তাহার সবটুকু বাস্তব জগতের সহিত 


সামন্তস্তপূর্ণ ক্রিয়াতে ব্যয় হয় না। ফলে সে নিজ অভিজ্ঞতা বদ্ধিত, সমুদ্ধ করিতে 
চায়, জীবনযাত্রার সহজ দিকে পরীক্ষা চালাইয়! নিজ মনের বিস্তার সাধন করে। 
বাতুলতা। হইল সন্বীর্ভা ও ক্ষয়, কিন্তু শিশুর মনগড়া বিশ্বাসের খেলায় 
বিস্তার ও বৃদ্ধি সুচিত হয়। অজ্ঞতা ও দুর্বলতাবশতঃ শিশু কঠিন বাস্তবকে 
নিজ ইচ্ছান্তুরূপ করিয়া লইতে পারে ন|। বিষয়গতভাবে ( objectively ) 
সে নিজ হুদুরগ্রসারী আকাজ্জা মিটাইতেগপারে না। তাই আলাদীনের 
প্রদীপের মত দে. মনগড়া বিশ্বাসের যাছ্মন্্র প্রয়োগ করে। 
এইভাবেই সে নিজ উদ্দেশ্বসিদ্ধির পথ বাহির করে এবং হৃদয়ের সাধ মিটাইয়া 
লয়। ্ 

এই যুক্তিদ্বারী বুঝা যায় যে শিশুর মনগড়া বিশ্বীসের অভ্যাস থাকিলেও 
সে বে তাহার কল্পনার জগৎকে বাস্তবের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহা নহে। 
এ বয়সে বাস্তব অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করার সামর্থ্য শিশুর থাকে না। এজন্য 
যাহাতে বিকাশকীলে তাহার আত্মসাম্মুধ্য ( self-assertion ) বাধাপ্রাপ্ত না 
হয় এবং যাহাতে শিশু বন্তজগতের সমস্তাগুলিকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতে 


৭8 শিক্ষাতন্ 


সমর্থ হয়, তাহারই জন্য ইহ। এক জীববিগ্াসম্মত কৌশলমাত্র।*  স্থতরাং 
ধরিয়া লওয়া যায় যে বয়স বাড়ার সঙ্গে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে জগতের উপর 
আমাদের আধিপত্য বাঁড়িবে, তেমনই মনগড়া বিশ্বাসের গুরুত্বও কমিয়া যাইবে । 
"প্রকৃত ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে শিশু যেমন নিজ পরিবেশের 
যথাৰ্থ স্বরূপ চিনিতে আরম্ভ করে, তেমনই তাহার মনগড়া বিশ্বাসের খেলার 
মধ্যেও বাস্তবের প্রভাব ক্রমবর্দ্ধিত মাত্রার সুস্পষ্টন্ূপে আসিতে থাকে । 
কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিবেন না যে খেলার মধ্যে 
শিশুর যে অফুরন্ত শক্তি আছে, তাহার সদ্যবহার করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার বহুল পরিমাণে উন্নতি হইবে। বহু লেখক, আবিষব্ভা ও কর্ণ বড় দুঃখের 
সহিত এই কথা বলিয়! গিয়াছেন। তাহাদের বিবরণে দেখা যায় যে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা তাহাদের মানসিক বিকাশের কোনও সহায়তা করে নাই, বরং অনেক 
সময়ে অনিষ্ট করিয়াছে। ইহাদের মনীষা অতি প্রথর ছিল বলিয়া নিজেদের 
খেলার স্বপ্ন তাহারা সফল করিতে পারিয়াছিলেন। তাই জলমগ্ন দেশের মধ্যে 
যেমন পর্বতের চূড়াগুলি জলের উপরে জাগিয়া থাকে, তেমনই বহু লুপ্ত প্রতিভার 
মধ্যে এই কয়টি লোকের কথাই সকলে জানিতে পারে । সঙ্গীর্ণ, কল্পনাবজ্জিত ও 
আড়ষ্ট শিক্ষাদানপদ্ধতি অনেক সময়ে এই ক্ষতির জন্য প্রতাক্ষরপে দায়ী। 
এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে এ ক্ষতি যদি বদ্ধ করিতে হয়, 
তাহা হইলে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বুদ্ধিগত খেলার আকাজ্ঞা মিটাইবার সত্বে 


* শিক্ষার দিক হইতে খেলার মূল্য সম্বন্ধে ফ্রেবেল ( Froebel) এবং মন্টিনরির 

( Montessori ) অনুগামীদের যে মতবিরোধ দেখ! যায়, এই উক্তিটির তাহার সহিত ঘনিঠ সম্পর্ক 

আছে। এই বিরোধের উৎপত্তি প্রধানতঃ এই কারণে যে উভয়পক্ষই মনগড়া বিশ্বাসকে খেলার 

অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়! ধরিয়া লইয়াছেন। ফ্রেবেলপন্থীর| বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার পক্ষে খেলার 

সমধিক গুরুত্ব আছে। তাই মনগড়া বিশ্বাস ভিন্ন খেল! হইতে পারে না মনে করিয়া শিশুকে দে 

বিষয়ে উৎসাহ দেন। কিন্তু মণ্টিদরির শিগ্ঠেরা মনগড়। বিশ্বাসকে নিরর্থক ও সিথ্যাচরণ 
বিবেচন| করেন, এজন্য হার শিক্ষায় খেলার কোনও গুরুত্ব স্বীকার করেন না। উপরে যে যুক্তি 

দেওয়া গিয়াছে, তদনুদারে দেখা যাইতেছে যে ফ্রেবেল পদ্ধতির ভুল এই যে উহাতে অযাচিতভাবে, 

অর্থাৎ শিশু স্বতঃক্চূ্বভাবে ন। চাহিলেও তাহার উপর মনগড়। বিশ্বাস চাপাইয়! নেওয়া হয়। আবার 


মন্টিসরির শিষ্যদের ভুল এই যে ষেক্গেত্রে মনগড়! বিশ্বাসদ্বার! শিশুর যথার্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার বিস্তার . 


ঘটিবে, সেক্গেত্রেও শিশুকে উহার হুযোগ তাহারা দিতে চান ন|। 


সস রা... 2.4 =] 


খেলা ৭৫ 


চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক ! ইহার অর্থ এই নয় যে বুদ্ধির অস্থিরতাকে উৎসাহ 
বা প্রশ্রয় দিতে হইবে । ইহাতে বুঝায় এই যে জীবনযাত্রা! সম্পর্কে শিশুর পরীক্ষা 
করিবার আগ্রহই তাহার শিক্ষায় আমাদের পথ দেখাইবে। পূর্বোক্ত কার্ল 
গুসের (301 7005) নীতি অন্গুসরণে, শিশু যেমন নিজেকে কখনও কবি 
বা নাট্যকার, কখনও বা ইপ্জিনীয়ার, রাসায়নিক, জ্যে'তিব্বিদ নাবিক মনে করে, 
আমাদেরও তাহা গ্ররুত বলিয়। মানিয়া লইতে হইবে এবং আত্মসাম্মুখ্যের 
( self-assertion ) এই সমস্ত কৌশলের সে যাহাতে সম্পূর্ণ সদ্যবহার 
করিতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে । : 

সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে শৈশবে স্বাতন্ত্যবাদের স্থলে যখন যুবকের 
সামাজিক মনোবৃত্তি আসিবে, স্পষ্ট মনগড়া বিশ্বাসের বয়স যখন উত্তীর্ণ হইয়া 
যাইবে, তখন এই পদ্ধতিকে কি ভাবে লওয়া যাইবে? তাহার উত্তর এই যে' 
শিক্ষার্থীর পাঠ্যস্থটী এমন ভাবেই রচিত হইবে যাহাতে সমগ্র সভ্যতার পক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ যে সকল মানবপ্রচেষ্টা তাহারই মধ্যে সে পূর্বা হইতেই কল্পনায় 


_ অংশগ্রহণ করিতে পারে। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে উদার রাজনীতি ও 


অর্থনীতির প্রভাব থাকিবে বিজ্ঞানের পাঠ এরূপ হইবে যেন সে পাস্তর 
(Pasteur ) এবং অন্য যে সমস্ত রসায়নবিদ্‌ ও পদার্থতত্ববিদ্‌ পৃথিবীর বাস্তব 
অবস্থার রূপান্তর ঘটাইয়াছেন, তীহাদেরই সহকর্ম্মারূপে নিজেকে বিবেচনা করিতে 


-পারে। গণিতের শিক্ষায় সে শিথিবে যে বিধূরত চিন্তা (abstract thought ) 


ব্যবহারিক জীবনে, বাণিজ্যে, পৌর ও জাতীয় শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
কি কাজে লাগে। এখানে উল্লেখ করা যাঁয় যে গান্ধিজীর প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী | 
শিক্ষায় (73881 ৷৷০১০ ) এই নীতি প্রয়োগের পূর্ণ স্থযোগ রহিয়াছে। 
এই পদ্ধতির শিক্ষায় শিশু এক কেন্দ্রীয় বৃত্তির সুত্র ধরিয়া প্রয়োজনীয় 


জ্ঞান আবিষ্কার ও সৃষ্টি করিয়া লইবার সুযোগ পায় (যোড়শ অধ্যায় 
তরষ্টব্য)। 


সর্বশেষে বলা যায় যে শিক্ষার স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন জীবনের 
বিরাট লীলায় শিশু কোনও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে । 
এই মতবাদের সমর্থনও উল্লিখিত সাধারণ যুক্তিতে রহিয়াছে । যে কল্পনা শৈশবে 
মীনবগ্রচেষ্টার সমগ্র ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতেছিল এক্ষেত্রে উহা একটি 


৭৬ শিক্ষাতত্ব 


নির্বাচিত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে । মনের আগ্রহ আকাক্কা এখন বাস্তবের 
সহিত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিবে, মনগড়া বিশ্বাস গৌণ হইয়া পড়িবে। 

উপরে শিশুর জীবনে মনগড়া বিশ্বাসের উদ্দাম রূপের কথা বলা হইয়াছে 
এবং পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাতে উহার সংযত প্রভাবের বিষয়ও আলোচনা করা 
গিয়াছে । পাঠক মনে করিতে পারেন যে ইহাতেই স্বতঃস্কর্তত৷ উৎসারিত ও 
চালিত করিবার ব্যাপারে উহার সকল ক্রিয়ার কথা শেষ হইল । তিনি বলিবেন 


7=- ঘে বয়স্ক নরনারীকে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, উহার সহিত 


সংগ্রাম করিতে হয়, উহাতে কল্পনার বাদুমন্তের কোনও স্থান নাই । সুখের বিষয় 
এই যে বিধাতা অতখানি অকরুণ নহেন। যে মনগড়া বিশ্বাসের শক্তি 
মানুষকে বাল্যে রক্ষা করে, পরিণত বয়সেও তাহ! সম্পূর্ণ চলিয়া যায় না। বর্তমান 
“বাস্তবের সম্বন্ধে মানুষ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধ থাকায় অনেক ভাল জিনিষ বিপদের 
সময়ে বাচিয়। গিয়াছে, বহু উৎকৃষ্ট আচারপদ্ধতি রক্ষা পাইয়াছে। ইহা ন 
থাকিলে জগতের বহু কল্যাণসাধককে নৈরাশ্যে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইতে হইত এ কথা যেমন সত্য যে আমাদের আসল স্বরূপ 
দেখিতে পাওয়া আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তেমনই আবার অনেক সময়ে আমাদের 
এবং অন্যদের পক্ষেও আমাদের যথার্থ দুর্বলতা ও নীচতার কথা ভুলিয়া থাকিতে 
পারাও অধিকতর কল্যাণকর । সে ক্ষেত্রে মনগড়া বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের 


উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া চালিত হয়। খেলার গুণ অতি কুম্ম ও অতি ব্যাপক, একথা .. 


এই জন্যই বলা হইয়াছে। 


৮??? 


| 


এ আর ৩ 


অষ্টম অধ্যায় 
শিক্ষায় স্বাধীনতা 


খেলার তাতপর্ধ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা গিয়াছে, শিক্ষার 
দিক হইতে তাহার মূল্য অনেক। বস্তুতঃ একথ| বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে 
খেলার অর্থ ঠিকভাবে বুঝিলে শিক্ষার অধিকাংশ ব্যবহারিক সমস্য সহজ 
হইয়া যায়। “কারণ খেলা কথাটির সঙ্ধীর্ণ অর্থে যদি ইহাকে প্রধানতঃ শৈশবের 
ব্যাপারই মনে করা যায় ত উহার মধ্যে স্থষ্টমূলক ক্রিয়ার অতি স্পষ্ট, সতেজ ও 
বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইজন্য দেখা যায় যে মুখ্যতঃ সৃষ্টিমূলক 
ক্রিয়াবলীর সহিত খেলার প্রকৃত সম্পর্ক আছে। যেমন শিল্প ও কারুকলা, 
আর সেই সঙ্গে ভৌগোলিক অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্বন্ধেও 


- সে কথা কতকটা বলা চলে । বস্তুতঃ ব্যক্তিতার বিকাশসাধনে এগুলি খেলার 


সহিত এক পধ্যায়ভূক্ত ৷ এমন কি, যে খেলার উদ্দেশ্য চিত্রবিনোদন বা! বিশ্রাম 
তাহাকেই বাস্তবজীবনের গুরুভার ও পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা মাত্র 
মনে করিলে চলিবে না। খেলা শিশুরই হউক আর বয়স্বেরই হউক, অবাধে 
নিজেকে প্রকাশ করিবার শ্পৃহাই উহাতে লক্ষিত হয়। জীবনের এই প্রধান 
বৃত্তিটি সার্থক ও সম্তোষজনকরূপে চালিত হওয়া আবশ্তক। তাহারই ক্ষেত্রটির যতদূর 
সম্ভব বিস্তার করা হইল শিক্ষা এবং সমাজের সর্ধবিধ প্রকৃত সংস্কারের উদ্দেশ্য 
এতথানি আপত্তিকর স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিলে হয়ত আমাদের সাধারণ বুদ্ধি 
এই নীতির অঙগমোদন সহজে করিবে না। কিন্তু পূর্বব অধ্যায়ে যে যুক্তি দেওয়া 
গিয়াছে, তদক্ছসারে দেখা যায় যে খেলা ও কাজ বলিতে উভয়েরই মধ্যে অতি" 


' বিভিন্ন মূল্যের ক্রিয়া বুঝায় । কোন খেলা শুধু সময় কাটাইবার সামান্য উপায়, 


কোনও খেলার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ গুণ আছে, আবার কোনও খেলার মধ্যে 
যথেষ্ট গা্ভীধ্যও দেখা যায়। তেমনই কাজের মধ্যেও বিশাল শ্রেণীবিভেদ 
আছে। সব. কাজই সার্থকনামা বলা চলে ন৷। একদিকে রহিয়াছে 
বুদ্ধিবর্জিত পশ্ুবৎ পরিশ্রম, যাহাকে কাজ বলিলে কথাটির অমর্যাদা করা হয়। 


৭৮ শিক্ষাতন্ব 


আবার অপরদিকে এমন কাজও আছে বাহার দ্বারা কর্তার গৌরব বদ্ধিত হয়, 
এবং হয়ত জাতির বা সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি সাধিত হ্য়। ইহাতে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই বে এ সমস্ত উচ্চ পর্ধ্যায়ের কাজে যে বৈশিষ্ট্গুলি দেখা যায়, সেগুলি 
আসলে খেলারই বৈশিষ্ট্য । সুতরাং সর্বোচ্চ স্তরে খেল! ও কাজ মিলিয়া এক 
হইয়া বায়। স্থতরাং ইহাতে এই কথাই বুঝাইতেছে যে কর্তা যখন নিজ ক্রিয়া 
পছন্দ মত বাছিয়া লইতে পারেন এবং সাফল্যের মানও নিজেই নির্ধারিত করিতে 
পারেন, অর্থাৎ এক কথায় নিজ বিধাতাপ্রদত সৃষ্টি ও আত্মসাম্মুখ্যের স্থযোগ 
খুজিয়া লইতে পারেন, তখনই উহাকে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের কাজ বলা যাইবে। 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বা রাষ্ট্রে এই ধরণের ক্রিয়ারই 
ব্যবস্থা থাকিবে, উহাকে কাজ বা খেলা যে কোনও নামে অভিহিত করা! 
যাইত্,পারে। 


যে নীতির কথা এবটু আগে বলা গিয়াছে, তাহাতে যদি খেলা কথাটির পরিবর্তে 


স্বাধীনতা, এবং কাজের পরিবর্তে শৃঙ্খলা শবটি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে 


উহা আর আপত্তিকর মনে হইবে না। অথচ এ পরিবর্তনে উহার অর্থের কোনও ' 
পরিবর্তন হইল না। কারণ খেল! ও স্বাধীনতা অভিন্ন, আবার কাজ ও শৃঙ্খলার ' 


সম্পর্কও তেমনই ঘনিষ্ঠ । এক্ষেত্রেও উভয়েরই শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন- 
রূপ সার্থকতা দেখা যায়। একদিকে স্বাধীনতা যখন হইয়া দাড়ায় ক্ষণিকের খেয়াল 


অবাধে চরিতার্থ করা, উহার কিছুই মূল্য থাকে না, উহাকে বলা যায় অসত্যম। ' 


তেমনই অতি নিযন্তরের শৃঙ্খলা শুধু দমনমূলক হইয়া থাকে। আর সেনাবাসেই' 
হউক বা বিগ্যালয়েই হউক, উহা থে শুরু স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা নহে। 
সহজেই উহা! অনিষ্ট ও অবনতির মূল হইয়া দ্াড়ায়। কিন্ত যখন মানুষ হুমহান্‌ 
লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া, তাহারই অনুসরণে সুন্দর ভঙ্গী ও পদ্ধতির শৃঙ্খলা নিজে 
হইতেই মানিয়া লয়, তখনই উহাকে অতি উচ্চ পধ্যায়ের স্বাধীনতা বলা যায়। যে 


কোনও শ্রেষ্ঠ কবি জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার ভাবটি ফুটাইয়| তুলেন বা দক্ষ" 


সঙ্গীতজ্ঞ সুর সৃষ্টি করেন তাহারই মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্তরের শৃঙ্খলা ও সংযমের 
পরিচয় পাই। এ শৃঙ্খলা প্রতিভার অবাধ স্ফুরণের বাধা হওয়া দূরে থাক, ইহাই 
স্বাধীন বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক | 

পূর্বোক্ত বুক্তিগুলি শিক্ষাতব্বের পক্ষে নৃতন নহে। কিন্ত সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে 


কও 


স্পা জারি. 


-শিক্ষায় স্বাধীনত। ৭৯ 


এগুলির মূল্য পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষায় খেলার পদ্ধতি (918- 
৪১) সম্বন্ধে বু আলোচনা ও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে । “আধুনিক শিক্ষা- 
বিদেরা বিশেষ জোর দিয়। অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে উপযুক্ত পারিপার্থিক 
অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীকে রাখিয়া যথাসম্ভব ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা 
যে শিক্ষাপদ্ধতিতে আছে, তাহাই সর্ধবোতকষ্ট। এই বিশ্বাস দারা অনুপ্রাণিত 
শিক্ষাধারাগুলির মধ্যে মারিয়া মর্টিসরির (Maria Montes507i ) পদ্ধতি স্বকীয় 
গুণে পৃথিবীব্যাগী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্বের অন্তান্ত শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় 
মর্টিসরির পদ্ধতিতেও হয় ত এমন অনেক জিনিষ আছে যাহার গুরুত্ব গৌণ ও 
সাময়িক, যাহ। অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিচার করিলে হয়ত স্থায়ী হইবে না। 
কিন্ত তাহার শিক্ষার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। 
সেটি হইল এই £ শিশুর শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব যথাসম্ভব তাহার 
নিজেরই উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং তাহার পরিণতিসাধনে 
অপরের হস্তক্ষেপের স্থান খুবই কম থাকিবে। সাহস ও দৃঢ়তার 


=") সহিত ইহা তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। মানুষ সামাজিক : জীব; 


“এজন্য কিরূপে অপরের সংসর্গে বাস করিতে হয়, কাজে ও খেলায় 


অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে হয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত : গুণগুলির 
বিকাশ কিভাবে হয়, শিশুদের এগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা মন্টিসরি করিয়াছেন। 


. কিন্তু তাহার প্রণালীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু হইল এই যে তাহার উদ্ভাবিত 


কৌশলে, প্রধানত; শিক্ষামূলক খেল্নার (didactic apparatus ) সাহায্যে 
অতিশৈশবে ও বাল্যে যাহা কিছু শিক্ষা ঝরা প্রয়োজন, তাহা শিশু নিজেই 
শিখিয়। লইতে পারে, যেমন ভদ্দীগত নৈপুণ্য, ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও সামান্য 
পড়া ও লেখা এবং অন্ধ । শিক্ষমিত্রী বা পরিদশিকার ( directrice ) 
তত্বাবধানে তাহার! স্বাধীনভাবে নিজেদের সময়মত নিজের! চলে, আপনাদের “ 
পছন্দমত কাজ বাছিয়া লইয়া সে কাজের বিচারও নিজেরাই করে। এইভাবে 
ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীগণের তৎপরতা, আত্মনিভরতা৷ ও একাগ্রতা গুণের অশেষ উৎকর্ষ 
সাধিত হয়। তাহারা নিজেকে ও অপরকে সম্মান করিতে শিখে। আর 


. উদ্দেশ্যযূলক কাৰ্য্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস তাহাদের হয়। প্রচলিত প্রথায় 


শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে এরূপ দেখা বায় না। 


e 


৮০ শিক্ষাতত্ব = 


মণ্টিসরি মনগড়া বিশ্বাসের ( make-believe ) খেলা ও সাহিত্যে উহার 
প্রতিরূপ রূপকথার সমর্থন করেন না। কিন্ত তাহার শিক্ষাব্যবস্থার সারবস্তু 
যাহা, উহাতে খেলার নীতিকেই (play-চrinciচ]e ) শিশুশিক্ষার এক 
সার্বজনীন পদ্ধতিতে পরিণত করা হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা গ্রভৃতি 
অন্যান্য দেশেও আরও বড় ছাত্রদের শিক্ষায় এই ধরণের প্রণালী প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, অবশ্য সেগুলি অতখানি ব্যাপক ও বিস্তারিত নহে। উহাদের মধ্যে 
বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আবিক্রিয়া পদ্ধতির ( heuristic method ) প্ৰসিদ্ধি; 


সব চেয়ে বেশী। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনায় ইহার এক: 
সময়ে যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল । এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই হইল যেন - 
মৌলিক আবিফ্ধারক। যথার্থ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সে জ্ঞানের সন্ধান করিতেছে ।; 


হতরাঃ মূলতঃ এটিও খেলার নীতি। কতকগুলি কারণে, প্রধানত বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যতালিক! অনবরত বাড়িয়া চলার ফলে, এই পদ্ধতির আদর বর্তমানে কমিয়া 
গিয়াছে। কিন্ত আবিষ্রিয়! পদ্ধতির মধ্যে বে যথার্থ গুণ আছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই; যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিয়! লইয়া ইহাকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে যদি না রাখা হয়, তবে সে শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবে । 

আর একটি উল্লেখযোগ্য নৃতন পদ্ধতি হইল হেলেন পার্কহাষ্ট, (Helen 
Parkhurst ) প্রবর্তিত ডণ্টন প্রণালী (Dalton Plan); আমেরিকার 
একটি সহরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে পুরাতন 
পাঠ্যন্থচীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। কিন্ত সময়তালিকার (time-table ) 
ব্যবস্থা! বাদ দিয়া শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে যতখানি সম্ভব শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে 
ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিতে দেওয়া এই পদ্ধতির বিধান। এই পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট 
পাঠ্যাংশ ( a58ignments ) স্থির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত আছে। নির্ধারিত 


সময়ের মধ্যে কোন বিষয় কতখানি অধ্যয়ন করিতে হইবে, উহাতে সে সমন্ধে : 


এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা ও পাঠপদ্ধতি সম্বন্ধে সহায়তাও উহাতে পাওয়া 
যায়। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা যখন যেভাবে ইচ্ছা একাকী বা দলবদ্ধরপে এই 
পাঠ্যাংশ আয়ত্ত করে | কোনও বিশেষ পাঠ্য বিষয়ে যদি ভেণীগত অধ্যাপনার 


প্রয়োজন থাকে, তবেই শুধু উহার ব্যবস্থা হয়। বৃহৎ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি - 


প্রয়োগ করার বহু বাধা ও জটিলতা আছে। এইজন্য যে সকল স্থানে ইহা 


শিক্ষায় স্বাধীনভা ৮১ 


প্রথমে উৎসাহের সহিত গ্রহণ কর! হইয়াছিল, তেমন অনেক স্থানে পরে ইহাকে 
বাধা হইয়া পরিত্যাগ করিতে বা অন্ততঃ আমুল পরিবর্তন করিয়া লইতে হইয়াছে। 
তাহা হইলেও এখনও অনেক বৃহৎ শ্রেষ্ট বিদ্যালয়ে ঈষৎ পরিবন্তিত রূপে ইহার 
প্রচলন আছে। তা ছাড়া অন্ত অসংখ্য বিদ্বালয়েও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। 
ফলে শ্রেণীগত অধ্যাপনাকে পূর্বে যে অতিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়া হইত, তাহার 
তুলনায় সেখানে এখন অধ্যয়নে শিক্ষার্থীর নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়| থাকে | , কি 
উল্লিখিত শিক্ষীধারাগুলিতে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ব্যাপারে স্বাধীনতা নীতির 
প্রয়োগ করা হইয়াছে । উহার স্দে আর এক বিস্ময়কর পরীক্ষার উল্লেখ, করা! 
যায়। তবে ইহ! বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্ঘলারক্ষা সম্পর্কেই কার্যকরী । 
এটি হইল হোখার লেন ( Homer Lane ) প্ৰতিষ্ঠিত ‘ক্ষুদ্ৰ রাজ্য” (Little 
Commonwealth ) | এই প্রতিষ্ঠান চৌদ্দ বংসর ব! তদুদ্ধী বয়সের ছুক্রিয় 
(4515555) বালকবালিকাদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল । একজন বিচক্ষণ 


২ বিচারক উহাদের লেনের হাতে অর্পন করিতেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় 


এই যে এ ‘রাজ্য’ যত বড় হইতে লাগিল, অন্য অনেক নিরপরাধ শিশুও ইহার 
মধ্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিল। উহারা আমায় প্রতিষ্ঠানের সংশোধন- 
প্রভাবের বিশেষ স্থবিধা হইল । লেনের ব্যবস্থায় প্রধান বৈশিষ্টযটি প্রত্যেক 
নূতন সভ্যকেই একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিত। উহা এই যে সভ্যদের যা কিছু 
শৃঙ্খলা বা শাসন মানিয়া চলিতে হইত, তাহার সমস্তই তাহাদের নিজেদের দ্বারা 
গঠিত । এবং উহার পরিচালনাভারও সম্পূর্ণভাবে তাহাদৈরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। 
সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্র ন্যায় অবাধে তাহারা নিজেদের সকল ব্যাপার নিজেরাই 
নিৰ্বাহ করিত। 
অপরাধ সংশোধনের বিদ্যালয়সমূহ (reformatory schools) যে নিয়মে 
* পরিচালিত হয়, উহা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উণ্টাইয়| গিয়াছে। যে যুক্তিবলে উহা 
সম্ভব হইল তাহা সরল ও স্পষ্ট । লেন বলেন যে অল্প বয়সে অপরাধগ্রবণতা 
বিরুত প্রকৃতিপ্রস্থত নহে। কতকগুলি প্রবল বৃত্তি কুপথচালিত হওয়ার 
ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে? বৃভিগুলি স্বাভাবিক প্রকাশপথ ন! পাওয়ায় অবৈধ ও 
অসামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে। মনোবিগ্ঠা বলা হয় যে 
৬ 


৮২ শিক্ষান্ত 


এগুলিকে নিষ্ঠুর ও ভরস্কর ভাবে অবদমন (3:6797:9881070 ) করিয়| সংশোধন করা 
যায় না। ইহাদের উদ্‌গতি (91013756107. ) সাধন করিতে হয় 
(পঞ্চম অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য )। লেনের পদ্ধতিতেও এই সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে। যে ছেলে মা বাপ ও শিক্ষককে নিরাশ করিয়াছিল, যাহার 
« সংশোধনের আশা! ছাড়িয়। দেওয়া হইয়াছিল, সে আসিয়। পড়িল এক কৃষিক্ষেত্রে 
কতকগুলি সমবরননীর মধ্যে । তাহারা প্রত্যেকেই এমন সব ক্রিয়ায় নিযুক্ত ও 
ব্যস্ত যে উহ! দেখিলে আপন! হইতেই কাজ করিতে ইচ্ছা যায়। বালকের শক্তি 
প্রাচূৰ্য্যও এইভাবে কাজে লাগিবার সুযোগ পায় । সে দেখে যদি সে অন্যদের 
সঙ্গে কাজ করে, তবে সেও স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে পারিবে। 
আর তাহা না করিলে তাহাকে সমবয়স্ক বালকবালিকাদের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া 
থাকিতে হইবে ও স্বভাবতঃই সকলে তাহাকে দ্বণা করিবে। এখানকার আইন 
অমান্য করায় কোনও আনন্দ নাই; কারণ এখানে একমাত্র আইন যাহাদের 
দ্বারা রচিত, তাহারাও পূর্বে ছেলেটির নিজের দুষ্ট দলের মতই ছিল। স্থৃতরাং 
বিস্ময়ের কিছু নাই যে এ অবস্থার দুর্দান্ত ফাকিবাঁজ ও অলস বালকও পরিশ্রমী 
কুঘকে পরিণত হইল । যে পূর্বে আইন ভঙ্গ করিত, সেই নিজেদের সৃষ্ট 
আইনের প্রধান রক্ষক হইয়া উঠিল । 

মা্টিসরি, পার্কুহার্ট ও লেনের পদ্ধতির বিবরণ বিস্তারিতভাবে দেওয়া! গেল, 
কারণ পুরাতন আবিক্ধিয্নাপদ্ধতির ন্যায় এগুলির প্রভাবও চতুদ্দিকে ছড়াইয়াছে। 
ইহারই ফলে বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বিরাট সমাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের 
পর প্রচলিত শিক্ষাধারার আমূল সংস্কারের চেষ্টা হয়, এবং শিক্ষাপ্রণালী ও 
বিদ্যালয় পরিচালনায় এক নৃতন দৃষ্টিভ্দী আসে। এই সংস্কারধার৷ যে 
বিদ্যালয়সমূহকে সপ্পর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করিতে বা ব্যাপকভাবে পুরাতন প্রথার 
উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছে, এ কথ! বলিলে অত্যুক্তি হইবে। কিন্তু যে সকল 
স্থানে ইহার প্রবর্তকগণ নিন্দিত হইয়াছেন, সেখানেও যে ইহার প্রভাব আসিয়া 
গিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। মোটামুটি ভাবে এই সংস্কারের, 
মূল কথা হইল এই, যে শিক্ষক ও পিতামাতার পুরাতন কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব 
বদলাইতে হইবে; বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা ও উন্নতির বিষয়ে অধিকতর 
দায়িত্ব শিশুদের নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে; অধ্যাপনার প্রণালী 
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এমন ভাবে বদলাইতে হইবে যাহাতে উহা প্রত্যেক ছাত্রের বিভিন্ন প্রয়োজনের 
অধিকতর উপযোগী হয়; এবং রুচি ও সামর্থ্যের তারতম্যের প্রতিও অধিকতর 
দৃষ্টি দিতে হইবে । অর্থাৎ এক কথায় ব্যক্তির যে স্বতচ্্ভতাকে খেলার 
প্রীণবস্ত আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তাহারই অধিকতর সহীয়তা লওয়ার চেষ্ট। এই 
শিক্ষাসংস্কারে করা হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে ইহার সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালী ছাড়া * 
শিক্ষণীয় বিষয়েরও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে । কোথাও শিশুর স্থট্িমূলক 
শক্তিকে অধিকতর স্থযোগ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার কোথাও বিদ্যালয়ের 
পড়াশুনা এবং বৃহত্তর জগতের কাৰ্য্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ ও সার্থক 
সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। 

শিক্ষার এই নবধারার আলোচনা প্রসঞ্দে এখন দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠে। 
প্রথমটি হইল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কার্য্য। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শিশুকে যদি জ্ঞানরাজ্যে নিজ ব্যবস্থা ও সময় 
অনুযায়ী অগ্রসর হইতে দেওয়ার বিধান হয়, ত উহার সহিত কঠোর শ্রেণীব্যবস্থা 
( class-system ) বা সময়স্চী (ime-able ) থাপ খাইবে না। বস্তুতঃ এই 
প্রথাগুলির উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত। কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া লওয়া হইল, সেগুলি 
একই গতিতে একই দিকে অগ্রসর হইবে এবং বাহ্‌ বিধান অনুযায়ী এক পাঠ্য 
বিষয় হইতে অপর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে । এখনও পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে : 
যে সকল বৃহৎ শ্রেণী বিদ্যমান আছে, সেখানে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা মানিয়া লইতে 
হয়, কারণ অন্য কিছু করার সেখানে উপায়নাই । যেখানে অবস্থা এত খারাপ 
নহে, সেখানে তবু খানিকটা প্রতিকার সম্ভব। শ্রেণীগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের 
জন্য ভিন্নভাবে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা চলে। যে শিক্ষার্থীর পৃথক 
প্রয়োজন থাকে, তাহার পক্ষে খানিকটা স্বেচ্ছামত বিষয় নির্বাচনের এবং তাহীর' 
প্রতি পৃথক মনোযোগ দিবার ব্যবস্থাও করা যার। কিন্ত যদিও শ্রেণীশিক্ষার 
প্রাচীন ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন এইভাবে হয়, তবুও তাহার মূলনীতিটি 
ইহাই থাকিয়া! যায় যে শিক্ষক নির্দেশ দিবেন যে কোন্‌ বিষয় কি ভাবে কখন 
শিথিতে হইবে, ছাত্র শুধু যথাসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিবে। পক্ষান্তরে 
মিসর বিদ্যালয়ে এই নীতিই সপ্পূর্ণরপে স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই 
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শিক্ষার পৃথক কেন্্র। মানুষের জীবন সমাজবদ্ধ, এবং বিদ্যালয়ও এক ক্ষুদ্র 
সমাজ, এইজন্য কতকগুলি নিয়ম ও সঙ্ঘবন্ধ ক্রিয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। 
কিন্ত এগুলি ছাড়া বীধাধরা কোনও সময়স্থচী বা শ্রেণীব্যবস্থা নাই। 
শিশুগণ নিজেদের ন্যাধ্য সীমার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চলিয়া থাকে। 
বয়োজ্যোঠ শিক্ষার্থীদের বেলায়ও অবশ্য এই পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয়। 
অনেক সময়ে একই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছারা বৃথা অপচয় হয়; আবার অনেক 
সময়ে শ্রেণীগত অধ্যাপনায় যে ফল হয়, অন্য কোনও প্রণালীতে তাহা হয় না 
উপরন্ত যে নকল ক্রিয়া সহযোগিতামূলক, যেমন সঙ্গীত, উদ্যান পালন, 
কৃষিকার্য, কারুশিল্প, শরীরচচ্চা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি, উহাদের বন্দোবস্তও 
রাখিতে হয় । এই সব কার্যের জন্য নিদিষ্ট সময়, স্থান ও ব্যবস্থাপনার 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতি এবং 
গ্রয়োগবিধি ও গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে যথার্থ পার্থক্য থাকিয়া যায়। আর 
এরূপ ব্যবস্থা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, পুরাতন মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিলেও 
ইহাতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়, ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

সর্বশেষে শিক্ষকের কথা ধরা যাক। পাঠক হয় ত মনে করিতেছেন যে 
শিশু যে ব্যবস্থায় নিজ ব্যক্তিতার স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া! তাহারই বিকাশ সাধন 
করিবে, সেখানে শিক্ষকের করিবার আর কি রহিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। 
আবার যখন তিনি শুনিবেন যে মণ্টিসরির মতে শিক্ষকের (এ শ্ষেত্রে শিক্ষমিত্রীর, 
কারণ এই শিক্ষাদানের ভার প্রধানতঃ শিক্ষযিত্রীদের হাতে) একমাত্র কর্তব্য 
হইল পর্যবেক্ষক ( observer ) হইয়া থাকা, তখন তিনি আরও হতবুদ্ধি 
হইবেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের জীবনে যতই 
খ্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতা থাক, উহার পারিপাশ্থিক অবস্থা স্থনির্বাচিত ও হুন্দর 
হওয়া আবশ্যক! সে নির্বাচন শিক্ষায়িত্রীকেই করিতে হয়। নাটকাভিনয়ে 
রঙ্গমঞ্চস্জার মত, যা কিছু পূর্বায়োজন ও উপকরণ সংগ্রহের ভার শিক্ষকের 
উপরই থাকে৷ স্থতরাং তিনি নাটকে অংশ গ্রহণ না করিয়া, বদ্ধুবৎ আগ্রহে 
শুধু দর্শক হইয়া থাকিলেও, অভিনয় যে কোন্‌ পথে চলিবে, তাহার সীম! পূর্বাহ্ন 
তিনিই নির্ধারিত করিয়া দেন । তাই মটিসরি বিদ্যালয়ে শিশু যা ইচ্ছা করিতে 
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পারে সে কথা সত্য হইলেও, তাহার নিজস্ব ইচ্ছার সীমাও অতি সতর্ক ও 
সঙ্বীর্ণভাবে বাধা আছে। সে কতকগুলি খুঁটি লইয়া উহাদের নিদ্দিষ্ট গর্তে 
লাগাইতে পারে, রঙীন ঘুঁটি যথাস্থানে সাজাইতে পারে,_খেলনা হইতে সংখ্যার 
প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে । কারণ সেখানকার ব্যবস্থা এরূপ যে এ 
সমস্ত ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই! বস্তুতঃ এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান ' 
বিশেষত্বই হইল যে ইহার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। শিশু মাথা খাটাইয়া 
শিক্ষামূলক খেলনাগুলিকে যে কাজেই লাগাইতে চেষ্টা করুক না কেন, উহা 
আসলে যে উদ্দেশ্যের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইটিই শুধু তাহার চোখে 
পড়িবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? শিক্ষয়িত্রীর ইচ্ছার বলেই এরূপ হইয়া থাকে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন তিনি চাহেন যে শিশু ঘুঁটিগুলি লইয়া সৈন্য 
বা অন্য কিছু করিয়া খেলিতে পারিবে না। এমনভাবেই সে খেলিবে যাহাতে 
দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দিয়ের উৎকর্ষ হয়। এই খেলনাগুলি ব্যবহারের নির্দেশ স্থবিবেচন! 
সহকারে দেওয়া হয়। অন্তুকরণের দ্বারা বিস্তৃত হইয়া শেষে উহা বিদ্যালয়ের 
নির্দিষ্ট সংস্কারগত হইয়া উঠে। কিন্ত এই সংস্কার সুরক্ষিত করিবার জন্য উহার 


. পিছনে শিঙ্ষয়িত্রীর ইচ্ছাশক্তি সর্বদাই জাগ্রত থাকে। 


উপরন্ত ইহাও বুঝিতে হইবে যে মর্টিসরি শিক্ষযিত্রীকে পর্য্যবেক্ষক 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিক্রিয দর্শকের কথা বলেন নাই। তিনি চাহেন 
সক্রিয় পধ্যবেক্ষক। ইনি অযথা শিশুদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, 
কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন হইবামাত্র সহায়তাদানের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। 
ইনি প্রত্যেক শিশুর উন্নতির বিস্তারিত বিবরণলিপি রাখিবেন ; এবং সতর্ক 
অথচ সংযত মাতার ন্যায় যদি কখনও একটু উপদেশ বা সহায়তার দ্বার! সুফল 
হইবে, এরূপ নুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তেমনই আবার বয়স্ক শিক্ষার্থীদের 
বেলায়ও শিক্ষক যদি নিছক অধ্যাপনার সম্পূর্ণ বিরোধী হন, তথাপি তাহার 


.. গরত্যন্তর নাই, অর্থাৎ শিক্ষাদানকার্য্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করা চলিবে না। তাহার 


অধ্যাপনার রূপ বদলাইতে পারে, কিন্তু তাহার গুরুত্ব একবিন্দুও কমিবে না। 
বরঞ্চ তীহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং শিক্ষাদানকৌশলের অধিকতর প্রয়োগ আবশ্যক 


_ হুইবে। তাঁহাকে এমন একটি পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে ও রক্ষা করিতে হইবে 


যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রেরণা জাগ্রত হয়ঃ এবং সহজভাবে 


ও শিক্ষাতন্ব 


তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে । পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার 
নিজের সর্বেষ্ঠ শিক্ষা আছে, তাই তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে যে অনুপ্রেরণা, 
অভিভাবন (5৪৪০৪০) এবং সমালোচনার ছারা সে শিক্ষার মহিমা ছাত্রদের 
সম্মুখেও প্রকাশ পায়, এবং তাহাদের আকৃষ্ট করে। বৃহত্তর জগৎ হইতে 
বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জগতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনা হইবে তাহার কার্য । আর এ 
কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে যে ব্যবস্থাপনা এবং সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাকে অতিরিক্ত 
প্রাধাল না দিলেও বিদ্যালয় পরিচালনায় এগুলির স্বাভাবিক স্থান রাখিতেই 
হইবে। পুরাতন অধ্যাপনাধারায় যেমন অতীতের অনেক ভুল আছে 
তেমনই বহু শতাব্দীর আন্তরিক ও সহিষ্ণু প্রচেষ্টাপ্রস্থত বহু সাফল্যও আছে। 
স্থতরাং উহা একেবারে অচল হইতে পারে না। ন্যায্য সমালোচনার দ্বারা 
সংশোধিত হইলে এই পদ্ধতি দ্বারাই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । 

মানসিক শিক্ষা হইতে এখন নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় আসা যাক। 
দেখা যায় যে শিক্ষায় নব স্বাধীনতার উৎসাহীগণের অনেকে বিন! বিবেচনায় 
মনে করিয়া লন যে সব শিশুই স্বভাবতঃ স্থশীল, এ কথাটির অর্থ হইল এই যে 
ফুলের দেহে যেমন আপনিই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তেমনই শিশুদের স্বাধীনতা 
দিলে তাহাদের মধ্যেও নৈতিক উৎকর্ষ ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য অনেকে ঘে 
বলেন যে মনুস্কপ্ররৃতি অতিশয় অসৎ ও মন্দ, তাহার চেয়ে এ ধারণা ভাল। 
কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া শিশুদের নৈতিক বিকাশ সাধনের ভার তাহাদের 
উপরে ছাড়িয়া দিলে বড়ই ভুল করা হইবে । একথা হয়ত সত্য যে শিশুর 


সহজাত বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ ভালর দিকে । কিন্ত জীবনের যে সব সমস্তা . 


পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মহান্ুভব' মনীষিদেরও বিভ্রান্ত করিয়াছে, শিশু যে অন্তের 

* সাহাৰ্য্য ব্যতিরেকে সেগুলির সমাধান করিতে পারিবে এরূপ আশা করাই 
*অন্তায়। 

সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় আচরণের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও শিক্ষার নিদ্দিষ্ট স্থান 

এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুর কথাই প্রথমে ধরা যাক। 


শিক্ষয়িত্রী যে তাহার উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করিবেন, সে কাৰ্য্য শুধু শিশুর - 


যথোচিত ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া এবং তাহার খেলার সাথী আনিয়া দিয়াই শেষ 
হইবে না। তাঁহাকে নিজেই সর্ধদা সে পরিবেশের গুরুতর অংশরূপে থাকিতে 


Ed 


শিক্ষায় স্বাধীনভা ৮৭ 


হইবে। তাঁহার উচ্চতব্ব শক্তি, জ্ঞান এবং পরিণত ব্যক্তিতার প্রভাব শিশুদের 
মনে আসা চাই। এ প্রভাব উপদেশ অনুজ্ঞার ছলে না হইয়া পরোক্ষভাবে 
অভিভাবন (৪0U৪৪e৪i০n) ও দৃষ্টান্তের দ্বারাই হওয়া ভাল। কিন্তু তাই 
বলিয়। ইহার শক্তি কিছু কম হইবে না। তিনি যদি নিজ কার্যের উপযুক্ত হন, 
তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষার্থীরা এমন বহু গুণ শিক্ষা করিবে যে 
সেগুলির প্রভাবে তাহার! বুঝিতে পারিবে যে মন্য্যত্ব ও পশুত্বের মধ্যে, সভ্যতা ও 
অসভ্যতার মধ্যে প্রভেদ কোথায় । g 

বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের বেলায়ও তাই। সেখানেও শিক্ষককে অবশ্য এই 
ধারণা সপ্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে যে কুম্ভকারের' মাটির বাসন নির্শ্মাণের মত 
সম্পূর্ণভাবে তিনিই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। তথাপি অধিক 
বয়স, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গুণে যে মধ্যাদা ও প্রভাব আপনি আসিয়৷ পড়ে, তাহা 
তিনি রোধ করিতে পারিবেন না। পারিলেও' সে চেষ্টা করা উচিত নহে। 
শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার উপর তাহার যে প্রভাব বর্তমান তাহার দ্বার! বিদ্যালয় 
ও শ্রেণীর নৈতিক জীবন বহু পরিমাণে উন্নত না হুইয়াই পারে না। 

আবার এ কথা খুবই সত্য যে নৈতিক বোধ যদি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা 
লাভ করা যায়, এবং নিজের ক্রিয়াকলাপে স্বাধীনভাবে উহা প্রয়োগ করা যায়, 
তবেই সাধারণতঃ উহা! বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। শিশুগণ স্বভাবতঃই 
সংগ্ররুতি, এরূপ কাল্পনিক যুক্তির চেয়ে এই যুক্তিই যথার্থরূপে আমাদের দেখাইয়া : 
দেয় যে বিদ্যালয়ের শাসনকর্তৃত্ব যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতে ছাড়ি দিতে 
হইবে। এই বিধানটি এত গুরুতর যে ইহাকে ক্ষুণ্ণ করার চেয়ে বরং শিক্ষককে 
যদি কিছু সামান্য অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দিতে হয়, সেও ভাল। তিনি যদি একটু 
ধৈৰ্য্য ধরিয়া থাকেন ত দেখিবেন যে অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্তায়ের অগ্রীতিকর পরিণাম 
সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে শিক্ষার্থীদের মনে আপনিই উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়! 


* জাগিবে। তবে অন্তান্ত বিয়ে. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়সমাজের 


সভ্যরূপে সমান অধিকার থাকিলেও, একটি বিষয়ে তাহার এক বিশেষ দায়িত্ব 
আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। তাহা এই, যে কয়েকজনের 


. অনিষ্টকর প্রভাবে বা নৈতিক দুর্বলতায় বিদ্যালয়জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ 


হইতে বসে, উহার প্রতিবিধান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। যদি এই ধরণের 


৮৮ শিক্ষাতত্তব 


বিপদের সম্ভাবনা হয়, এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও কোনও ফল ন! হয় ত 
শিক্ষককে উচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং জোরের সহিতই তাহা কর! 
দরকার! এই উক্তি এবং ইহার পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোনও 
অসামন্তস্ত নাই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন থে 
তাহার এ কার্য শ্বৈরাচারপ্রস্থত নহে। যে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাহার ও 
দুদ্কৃতিপরায়ণ শিক্ষার্থীদের যুক্ত দায়িত্ব আছে, তাহার মধ্যাদারক্ষার জন্যই তাঁহাকে 
এ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । 


নবম অধ্যায় 
প্রক্কতি ও পরিঢবশ 


শিশুর শিক্ষাতে তাহার নিজের কতখানি হাত আছে, আর শিক্ষকেরই ৰা 
কতটা করিবার রহিয়াছে, এই দুইটির তুলনায় কোন্টির প্রাধান্য বেশী, এ বিষয়ে 
প্রবল তর্ক বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । সাধারণ রূপে প্রশ্নটি এই ভাৰে 
উল্লেখ করা যায় যে শিশুর পরিণতির পক্ষে প্রকৃতি বা পালন, অর্থাৎ বংশগত 
গুণাবলী ব! পরিবেশের প্রভাব, কোনটির গুরুত্ব অধিক। 

পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সর্বোচ্চ দাবী করিয়াছেন ফরাসী দার্শনিক ! 
হেলভেশিয়াস্‌ (179159688 )। তাঁহার বক্তব্য এক কথায় বলা যায় যে, শিক্ষাই : 
সব। তাহার মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেন ফ্রান্সিস গণ্টন (Francis 


98100.) এবং তাহার অন্থগামী আধুনিক স্প্রজননবিদ্যার ( eugenics ) 


সআাবিদ্র্তাগণ । 
তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এক গ্রন্থে হেলভেশিয়াস মানুষে মানুষে সামর্থ্য, 


কচি ও চরিত্রের এতখানি বৈষম্য হয় কেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। 


শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে ইহার একটি মাত্র কারণ, শিক্ষার 
পার্থক্য। প্রারম্ভেই তিনি জন লকের (John Locke ) প্রসিদ্ধ মতবাদ 
সানিয়া লইয়াছেন যে মান্নষের মনের যা কিছু ভাব সমস্তই ইন্দিয়ের সহায়তায় 
আসে। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে যদি দুই ব্যক্তিকে জানের উন্মেষ হওয়ার 
সময় হইতে এমন অবস্থায় রাখা যায় যে তাহাদের ইন্জিয়গণত সংবেদনগুলি 
( sensation ) এক হইবে, তাহা হইলে তাহাদের মনও একরূপ হইবে। কিন্ত" 
বাস্তব জীবনে ত ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রত্যেক 


মানুষের মনে অপরের তুলনায় অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এ যুক্তি বুদ্ধি ছাড়া 


চরিত্রের বেলায়ও প্রযোজ্য । রুশো (12809999%8 ) যে তাঁহার এমিল 


৯০ শিক্ষাতন্ত 


(Emile ) গ্রন্থে জোর দিয়া বলিয়াছেন যে মানু জন্মিবার সময় নির্দোষ থাকে, 
সে কথা ঠিক নহে। আবার সে দোষ লইয়া জন্মায়, তাহাও ঠিক নহে । যেরূপ 
শিক্ষার প্রভাব পড়ে, সেই অনুযায়ী দোষ গুণেরও উৎপত্তি হ্য়। 
রবার্ট ওয়েনও (Rober 0:৪7. ) এক নীতি প্রচার করেন, উহাও মূলতঃ 
এইরূপ। তিনি বলেন যে মানুষ নিজে কখনও নিজের ধারণাবলী বা চরিত্র গঠন 
করিতে পারে নাই। পূর্ববর্ভীগণের নিকট এবং নিজ পারিপাশ্বিক অবস্থা 
. হইতে সে যাহা শিক্ষা করে, তাঁহারই প্রভাবে উভয়ই, অর্থাৎ তাহার ধারণা ও 
চরিত্র গড়িয়া উঠে। সুতরাং উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করিলে সমগ্র জাতির 
মধ্যে এমন কি সারা পৃথিবীর মধ্যে, শ্রেষ্ঠ বা নিকষ্ট, অজ্ঞ বা যে কোনও রূপ 
চরিত্রের সৃষ্টি করা যায়। সে কৌশল হইল শিক্ষা, তবে কথাটি এখানে যথেষ্ট 
ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। 
ওয়েন, তাহার নীতি কার্যে প্রয়োগ “করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 


হেলভেশিয়াসের তাহ! করা হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে ওয়েন এক প্রসিদ্ধ . 


শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেন। ইহাতে যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায়, এবং এ 
শিক্ষার প্রণালীও স্থন্দর ছিল। 
হেলভেশিয়াস ও ওয়েনের নীতিতে.এই যে আশাবাদ আমরা পাই, গল্টন 
ও তাঁহার অনুগামীদের মত ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা সহজাত প্রকৃতিকে 
এত উর্দ্ধে উঠাইয়াছেন যে পালনের গুরুত্ব অতি সামান্য হইয়! পড়ে। ইহাদের 
যুক্তির মূলে ইহারা বংশগতির (1055815 ) কয়েকটি অকাট্য উদাহরণ 
দেখাইয়াছেন। এই স্থত্রে গল্টন বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে যমজ সন্তানের ভয়াবহ 
ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের সারা জীবনব্যাগী আচরণ এমনই সমরূপ, 
যে মনে হয় যেন তাহারা এক কারখানায় প্রস্তুত একইভাবে চালিত কলের পুতুল। 
“ এইগুলি এবং আরও আধুনিক এই ধরণের সব বিবরণ হইতে এই নৈরাশ্যজনক 
সিদ্ধান্তই আসিয়া! পড়ে যে আমরা প্রত্যেকে জীবনের পথে. আমাদের জন্মগত 
- প্ররুতির দুল্লজ্ঘ্য অদৃশ্য শক্তির ছারা চালিত হইতেছি। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে 
যমজ সন্তান বেশী হয় না বলিয়া আমরা এই অগ্রীতিকর ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ 
থাকি। পত্ডিতগণ বহুসংখ্যক তথ্যপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন 
যে মানুষের আকার বা কপালান্কের (cephalic indix ) বেলায় পূর্বপুরুষদের 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ৯১ 


সহিত যতখানি অনুবন্ধ (০০৮৮০!৪i০০) অর্থাৎ সম্পর্ক আছে, চরিত্রের 
বেলায়ও ঠিক ততখানি রহিয়াছে । আর পরিশেষে হুপ্রজনবিদ্যার ( eugenics ) 
গবেষণার ফলেও এইরূপ বহু নৈরাশ্যকর তথ্য বাহির হইয়াছে। তাহাতে 
প্রমাণ হয় মানুষের জীবনে অবস্থার প্রভাব জাহাজের পক্ষে ঝড় ও স্রোতের 
তুল্য, অর্থাৎ ইহার দ্বারা তাহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, গুণের উৎপত্তির 
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 

_হেল্ভিশিয়াস ও গল্টনের মতবাদে সম্পূর্ণ বিরোধ আছে আহা সুস্পষ্ট । 
আর উভয়ের মধ্যে একটিকে সম্পূর্ণভাবে অপরটিকে বাদ দিয়া লইলে অস্থবিধায় 
পড়িতে হয়। কিন্তু সচরাচর যেমন দেখা যায়; এখানেও আমাদের সমস্তা 
হইতেছে এই যে দুইটি বিরুদ্ধ মতের একটিকে অনুসন্ধান না করিয়া, মানব- 
চরিত্রের বিকাশে ছুইটি পৃথক শক্তির কোন্টির প্রভাব কতখানি, তাহাই 
আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে । মানসিক বিকাশের তথ্যগুলির সহিত 
মনোবিদ্গণের যতই ঘনিষ্ঠ চাক্ষুষ পরিচয় হয়, এ সমস্যাও ততই কঠিন হইয়া . 
দ্াড়ায়। যেমন সচরাচর ধারণা ছিল যে অল্পবয়সে দুক্ষিয়তা৷ ( juvenile 
delinquency ) মন্দ প্রকৃতির ফলেই হইয়া থাকে। কিন্ত আধুনিক গবেষণা 
ও ঘটনাসমূহের পরীক্ষা দ্বার! সে ধারণ! সমগ্থিত হয় না। ইহাতে দেখা যায় যে 
তরুণ বয়সে যে সকল প্রভাবে দুক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেগুলি বড়ই জটিল। 
এইরূপ এক পরীক্ষা, ৪:০০ বালক কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ জড়বুদ্ধি 
( mentally defective ) দেখা গিয়াছিল। সাধারণের তুলনায় ইহা অধিক, 
এ কথা সত্য । কিন্তু অন্য সব বিষয়েই বংশগতির নিদর্শন ছিল অতি অল্প। 
উহাদের বাড়ীর অবস্থারই বিশেষ গুরুত্ব দেখা গিয়াছিল, যেমন পরিবারডুক্ত 
পোষ্যের সংখ্যা অত্যধিক, মাতাপিতার কলহ, পিতা বা জ্যষ্ট ভ্রাতা ভগ্মীর 
দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি, শৃঙ্খলার অভাব, অবহেলা বা কঠোরতা, গৃহের প্রভাব 
হইতে বালককে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা, প্রভৃতি ৷ বিস্ময়ের বিষয় এই যে ছুক্ছিয় 
বালকগণের মধ্যে সম্পূর্ণ বেকারের সখখ্যা সাধারণের চেয়ে অধিক ছিল না। 
আবার, এরূপও হইতে পারে যে বিদ্যালয়ে তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছিল উহা 


. -তাহাদের প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। যে সমস্ত ছেলেরা নিষ্ক্রিয় বা ধীর, 


তাহাদের প্রধানত: নেহের নির্দেশে কাজ হয়। কিন্তু যাহারা অস্থির, তাহাদের 


৯২ শিক্ষীভন্ব 


কঠোর ও সতর্ক তত্বাবধানের প্রয়োজন হয়। সে পার্থক্য ইহাদের শিক্ষাকালে 
হয় ত করা হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য বহু পরীক্ষা হইতেও একই ফল পাওয়া 
. গিয়াছে । আর দেখা গিয়াছে যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া অতি হীন ঘরের ছেলেও 
স্থশীল ও গুণবান্‌ হয় 1/7 
এই সমস্ত পৰ্য্যবেক্ষণ পরীক্ষা হইতে বুঝ! যায় যে মানুষের অন্তনিহিত শক্তির 
বিকাশ সাধনে সামাজিক বংশগতির (৪০৫81 heredity ) প্রভাবকে গল্টনের 
মতবাদে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই । সেইজন্য উহাতে সাধারণ মাহুষের 
 শক্তিসামধ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কতকটা নৈরাশ্টের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে সকল 'মনোবিদ্‌ চিকিৎসক ও অন্যান্য 
পর্যবেক্ষকগণ চিকিৎসাস্থত্রে সাধারণ সৈনিকগণের মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আসিয়াছিলেন, তাহারা দেখিয়া বিস্মিত হন যে শিক্ষা এবং মন্দ সামাজিক 
ব্যবস্থার ফলে কি বিপুল পরিমাণ প্রতিভা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
আবার হেল্ভেশিয়াসের মতবাদের সহজ আশাবাদিতায় প্রত্যেক মানুষের 
সাধারণ ও বিশেষ শক্তির মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হয় নাই। আসলে মাস্ষের সম্ভাবনার সীমা এই শক্তির দ্বারা নিশ্চিতরূপে 
নির্দারিত হয়। ইহারা ভাব বা ধারণাকে যে প্রাধান্য দিয়াছেন, উহা সথমহান্‌ 
হইলেও তাহাতে কতকটা ছেলেমান্থষী আছে। তাঁহারই ফলে তাঁহারা ভাবিয়া 


লইয়াছেন যে মাহ্ষের মন এমনই বস্তু যে দক্ষতার সহিত চেষ্টা করিলে ২ 
পূর্বপরিকল্পিত যে কোনও আকারে উহাকে গড়িয়া তোলা যায়। তাঁহাদের - 


নীতিতে মানুষের স্বকীয় শক্তির প্রাধান্যকে খর্ব করা হইয়াছে । ইহা! কার্যে 
প্রয়োগ করিতে গেলে শিক্ষার দিক দিয়া বহু অপচয় ঘটিবে। বিশেষতঃ ইহাতে 
. তীক্ষবী মনীষিগণের প্রতি অবহেলা হইবে। প্রত্যেক জাতির সকল শ্রেণীতেই 
» এইরূপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি থাকেন; তাহাদের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের সামর্থ্য ও 
প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনের স্থযোগ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাধ্য 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানবচরিত্রের বিকাশে বংশগতি ও 
পরিবেশ উভয়ের গুরুত্ব আমরা পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্যক্তির 


স্বাধীনভাবে নিজ পরিবেশকে কাজে লাগাইবার সুযোগ রহিয়াছে এই যে যুক্তি . | 


এ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সত্যতা কিছুমাত্র হ্ষুণ হয় না। কারণ দেহমন- 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ৯৩ 


ধারী মানবই সৃষ্টিমূলক শক্তির বেন্দ্রন্বরপ ৷ তাহার গড়িবার উপকরণ হইল 
প্রকৃতিগত গুণাবলী ও পরিবেশ । সুতরাং মানুষ এগুলি হইতে যাহা পায়, 
উহাই যে তাহাকে গড়িয়া তুলে তাহা নয়। মানুষ জন্মিয়াই যে স্বাধীন ক্রিয়ার ' 
অধিকারী, উহা! সেই ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়া থাকে মাত্র। 

সুতরাং মানুষের জন্মগত শক্তির পার্থক্যের কথা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। 
এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে এই শক্তির বাহ্‌রূপ কি, কিরূপেই বা 
ইহার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই সুত্রে আমাদের আধুনিক মনোবিদ্যার এক 
প্রধান ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে হইতেছে । ইহার প্রারভ্তে দেখা যায় যে ফরাসী 
মনোবিদ্‌ অ্যাল্ফ্রেড বিনে (Alfred Binet) বুদ্ধি মাপিবার জন্য ‘মেটি,ক 
মানদণ্ড ( metric scale of intelligence ) উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে 
এক বৃহৎ সমস্তা সকল বড় সহরেই শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণকে বড় বিব্রত 
করিয়াছিল। তাহা লইয়াই ইনি গবেষণা আরম্ভ করেন। সমস্যাটি, এই যে, 
অনেক সময়ে শিশু পড়াশুনার বিষয়ে সমবয়ন্ক অন্য শিশুদের পিছনে পড়িয়া থাকে । 
তাহার কারণ কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির অল্পতা না শুধু অবস্থার প্রতিকূলতা 
(যেমন ক্রমাগত বিদ্যালয় বদল)? বিনে প্রথমেই ধরিয়া লইলেন যে 


4 শিশুমাত্রেরই জন্মগত এক নিদ্দিষ্ট পরিমাণ সামর্থ্য বা বুদ্ধি রহিয়াছে । তাহার 


ফলে সে বাড়িবার বয়সে কোনরূপ শিক্ষা না পাইলেও প্রতি বৎসর খানিকটা 


“অগ্রসর হয়, অর্থাৎ উন্নতি লাভ করে। যেমন সকল শিশুর জীবনে এমন একটি 


সময় আসে যখন সে নিজেই জানিয়! লয় যে তাহার ছুটি চোখ, ছুটি কান ও 


নাক আছে। এক সময়ে সে সপ্তাহের সাত বারের নাম এবং কোন্টির 
পর কোন্টি আসে তাহা জানিতে পারে । একটি সময়ে কতকটা জটিল কোনও 


//নিদেশ মনে রাখিয়া চলিতে পারে, আবার এক সময়ে সে কোনও নির্দিষ্ট ধরণের 
“যুক্তি হইতে ঠিক সিদ্ধান্তটি বাহির করিয়া লইতে পারে, বা কোনও নিদিষ্ট 


ধরণের ভুল থাকিলে তাহা বাহির করিতে পারে। এইরূপ যে সমস্ত বিষয়ের 
! জ্ঞান বিগ্যালয়ের শিক্ষাসাপেক্ষ নহে, তাহার কোন্টি শিশুর কত বয়সে আসে, 


1 . তাহা বাহির করিবার জন্য মনোবি বিনে প্যারিসের বহুসংখ্যক শিশুর উপর 
পরীক্ষা চালাইলেন। এইভাবে যে তালিকা প্রস্তুত হইল, তাহা যে কোনও 


শিশুর ‘মানসিক বয়স’ (e091 83) নির্ণয় করিবার মেটিক মানদণ্ডরূপে 


৯৪ শিক্ষাতন্ব 

ব্যবহৃত হইল।* যেমন যে ছেলের জন্ম দশ বৎসর পূর্বে, সে যদি দশ 
বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে তাহার ‘জন্মগত’ ও 
‘মানসিক’ বয়স সমান ধরা যায়; যদি সে বালক আট বৎসর বয়সের উপরের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম ন! হর, তবে তাহার মানসিক বয়সও হইবে 
আট, অর্থাৎ তাহার জন্মগত বয়সের চেয়ে দুই বৎসর কম। ইহার 'নাম হইল 
বুদ্ধি অভীক্ষা (intelligence testing)| পরে ইহার প্রয়োগ সর্বত্র 

. বিস্তারলাভ করিয়াছে। এখন জন্মগত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স কত কম 
হইলে শিশুর পক্ষে সমবয়স্ক অন্য শিশুদের স্দে সমভাবে শিক্ষালাভ কর! সম্ভবপর 
হয় না এবং তাহাকে বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাহাই নির্ণয় করা শুধু 
বাকী রহিল। বিনেপরে স্থির করেন যে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুর 
মানসিক বয়ন আমল বয়সের চেয়ে তিন বৎসর কম হইলে, ও আট বৎসরের 
নিয়বয়স্ক শিশুর ছুই বংসর কম হইলে, এরূপ ব্যবস্থা করা গ্রয়োজন। 

১৮৯৫ খ ষ্টাব্দে বিনে এই বিষয়ে গবেষণার স্ত্রপাত করেন; তাহার পরে 
তাহার ও তাহার পন্থায় রচিত অন্যান্য বুদ্ধি অভীক্ষা পদ্ধতির অনেক উন্নতি ও 
বিভ্তৃতি ঘটিয়াছে। এখন অভীক্ষা প্রশ্নগুলি আগেকার মত শুধু বুদ্ধির অল্পতা 
নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় না। সর্বপ্রকারের সামর্থ্য নির্ধারণে ও 
নানা উদ্দেশ্যে আজকাল এগুলির প্রয়োগ হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্তালিকাতুক্ত 
বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক ও পরীগ্গকগণ . =, 
দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; সেই কাধ্য বিজ্ঞানসদত ও নিভুলভাবে kl 
করিবার জন্য মনোবিদ্গণ অনেক অভীক্ষা প্রশ্ন গঠন করিয়াছেন। আবার বিনে 
যে উদ্দেশ্যে অভীক্ষার আবিদ্কার করেন, অর্থাৎ শিক্ষালন্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক 

॥ করিয়া অন্তনিহিত সামর্থ্য নির্ধারণ, তাহারও উপযোগী আরও অভীক্ষা প্রশ্ন 
' রচিত হইয়াছে। যেমন কোনও বালক হয়ত প্রাচীন সাহিত্য পড়িবে বা! দ্বিঘাত 1 
সমীকরণের অঙ্ক কযিবে, সেক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে তাহার এগুলি শিক্ষা করিবার ১ 
শক্তি আছে কিনা, না থাকিলে সে পারিবে না। শিক্ষ! আরস্তের পূর্বে শিক্ষার্থীর ) 


* এখানে লক্ষ্য করা দরকার চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ মানসিক বয়ন আর বাড়ে না । 
ইহার তাৎপর্য এই যে এ বয়সের মধ আমাদের জন্মগত অন্তনিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।- 
অবশ্য বয়স ও মভিজ্ঞত বাঁড়ার সঙ্গে আমরা আরও অসংখ্যরপে সে শক্তির প্রয়োগ করিতে পারি। 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ৯৫ 


আবশ্যকরূপ শক্তি আছে কিনা তাহা বলিয়া দেওয়াই মনোবিদের অভীক্ষার 
উদ্দেশ্য ।. যুক্তির দিক হইতে ইহা অসম্ভব শুনাইবে, কারণ শক্তি ত আপনা 
হইতে পাওয়া যায় না, কোনরূপ কাজের দ্বারাই শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। 


" কিন্তু দেখিতে এ বাধা দুর্জ্ঘ্য হইলেও মনোবিদ্‌ কৌশলে ইহা উত্তীৰ্ণ হইয়াছেন। 


প্রথমতঃ এমন ক্ষেত্রে ছাত্রের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করা হয় যেখানে তাহার জ্ঞান বা 
শক্তির উপর অধ্যাপনার প্রভাব অতি নগণ্য । দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এমন 
ক্ষেত্ৰ বা বিষয় নিৰ্বাচিত হয় যে উহাতে সাফল্য বা অসাফল্য হইতে অন্যান্য সকল 
ক্ষেত্রেও সাফল্য অসাফল্য নির্ণীত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 
গরীব বা শক্ত’ শব্দের বিপরীতবোধক শব্দ বলিতে পারা, দুইটি রেখার কোন্টি 
বড় বলিয়া দেওয়। ; ছোটখাট নির্দেশ ঠিকমত পালন করা” যেমন চেয়ারের উপরে 
চাবিটি রাখা, বাক্সটি আনা, দরজা বন্ধ করা; অথবা এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
যে “ক খ এর বামদিকে বসিয়াছে, গ ক এর বামে আছে, মাঝখানে কে আছে”; 
এগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে নির্ভর করে না । আবার যে সব শিশুর কোনও 
কারণে ( যেমন বধিরতা ) এগুলির উত্তর দিবার মত ভাষাজ্ঞান হয় নাই, তাহাদের 
জন্য কৃত্যাভীক্ষার ( performance 9869) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেগুলিতে 
ভাষাগত প্রশ্নের পরিবর্তে ছবি, বস্তু, ইঙ্দিত ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালান 
হয়। আর বহু ক্ষেত্রে ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে শিশু এই শ্রেণীর 
অভীক্ষায় সাফল্যের পরিচয় দিলে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপারে বুদ্ধির প্রয়োজন, 


_ * উাখানেও কৃতকাৰ্য্য হইবে, আর যে এখানে নির্ব,দ্ধিতা দেখায়, সে অন্যত্রও 


নির্ব,দ্ধি প্রতিপন্ন হইবে। 

মানসিক অভীক্ষার মূল্য এখন মনোবিদ্গণের কাছে সুপরিজ্ঞাত। গত 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহার প্রভূত প্রচার ও খ্যাতি হয়। সে সময়ে 
আমেরিকার সেনাবিভাগে প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক শক্তি অনুযায়ী যথোপযুক্ত যুদ্ধের - 
কাজ দিবার উদ্দেশ্রে প্রায় ১৫ লক্ষ নবনিযুক্ত লোকের উপর এগুলি প্রয়োগ বরা 
হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২১২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল, প্রশ্নগুলি এষন 
যে ঠিক শব্দটির নীচে লাইন টানিয়া, ভুল শব্দগুলি কাটিয়া দিয়া অথবা 'হা” বা “না” 


: বলিয়া উহাদের উত্তর দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে মাত্র ৫০ মিনিট সময় লাগিত, 


এবং এক সঙ্গে ৫০০ জন লোককে এইভাবে পরীক্ষা করা যাইত। এবং এই 


৯৩ শিক্ষাতত্ব 


পরীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা পরে ও সকল 
ব্যক্তির কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের উর্দ্ধতন কর্শচারীরা যে অভিমত দিয়া- 
ছিলেন, তাহার সহিত অড্ভুতভাবে মিলিয়া গিয়াছিল | 

ইংলণ্ডেও উপযোগী অভীক্ষার সাহায্যে ও অন্তান্ কৌশলে যুদ্ধের কার্যে 
নিযুক্ত নরনারীর বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ণয় করা হয়। বৃত্তি 
(scholarship) দানের জন্য ছাত্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের কালেও অতিরিক্ত 
পরীক্ষা হিসাবে বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া! গিয়াছে। তা ছাড়া 
সিভিল সার্ভিসের (05৮i! ০০৮1০) কোনও কোনও পরীক্ষায় ইহার প্রবর্তন : 
করিয়াও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষেও অভীক্ষা প্রশ্নগুলি : 
অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাদের বহুল ব্যবহার এখনও এ দেশে: 
সম্ভব হয় নাই, কিন্ত ক্রমশই আমরা ইহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। 

মানসিক অভীক্ষার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অগ্রাসদিক হইবে । 
সুতরাং সাধারণভাবে দু একটি মন্তব্য করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।- 
প্রথমটি হইল অভীক্ষার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পফিত। বিনের ব্যবস্থায় শিশুগণের 
উপরে একে একে অভীক্ষা প্রয়োগ হইত। শিশুদের অভীক্ষার পক্ষে এই একক 
পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এখনও স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইহাতে বহু সময় যায়। 
সেইজন্য শীঘ্র বহুসংখ্যক ব্যক্তির অভীক্ষা সম্পন্ন করিবার জন্য আজকাল সঙ্ঘাভীক্ষা 
(group tests ) ব্যবহৃত হয়। যে অভীক্গণ প্রশ্নগুলি উপরে দেওয়া হইয়াছে, 
_ এবং যেগুলি আমেরিকার সেনাবিভাগে ও ইংলণ্ডের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় 
ব্যবহৃত হয়, সে সবই এই শ্রেণীতুক্ত। দ্বিতীয়তঃ অভীক্ষার ফলাফল কিরপে 
স্থির করা হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। এখানেও বিনের পস্থাই অনুসরণ করা 
হয়। বালকের আসল বয়স যাহাই হউক না কেন, তাহার অভীক্ষার ফল যদি 
"৫ বহর, ৮ বৎসর বা ১১ বৎসর বয়সের উপযোগী হয়, তাহ! হইলে তাহার 
মানসিক বয়সও যথাক্রমে ৫, ৮ বা ১১ বৎসর ধরা হইবে। তারপর অভীক্ষক 
শিশুর আসল বা জন্মগত বয়স দ্বারা তাহার মানসিক বয়সকে ভাগ করেন, যে. 
ভাগফল পাওয়া যায় তাহাকে শিশুর বুদ্যঙ্ক ( intelligence quotient, 
সংক্ষেপে I. 0.) অথবা বুদ্ধির হার ( mental ratio ) অভিহিত করা হয়।- 
যেমন যে ছেলের আসল বয়স ১০ বৎসর, তাহার মানসিক বয়স দেখা গেল মাত্র - 


e 
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৭ বৎসর, এস্থলে তাহার বুদ্ধ্যক্ক হইবে *'৭ অথবা শতকরা ৭০। আবার যদি 
দেখা যায় ও বয়সের বালকেরই মানসিক বয়স ১৩, তাহা হইলে তাহার বৃদ্্য্ক 
ধরা যাইবে ১'৩ বা শতকরা ১৩০ | এ সম্পর্কে বাট (5:) এক তালিকা 
প্রস্তত করিয়াছেন । তদনুসারে, যে সমস্ত বালক অতি সাধারণ প্রাথমিকোত্তর 
( অর্থাৎ প্রাথমিকের পরবর্তী ) শিক্ষার উপযুক্ত মাত্র, তাহার চেয়ে বেশী নয়, 
তাহাদের বৃদ্ধযক্কের সীমা ৮৫ হইতে ১১৫। ইহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষ! শেষ হইলে 
নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সাধারণ নৈপুণোর কাধ্য করিতে পারিবে, বা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের কোনও নিমস্তরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে । যাহাদের বুদ্ধ 
৭০ হইতে ৮৫র মধ্যে, তাহারা অল্পবুদ্ধি। যে সমস্ত কর্মে নৈপুণ্যের প্রয়োজন 
নাই শুধু সেরূপ কার্য বা দৈহিক পরিশ্রমেরই ইহারা উপযুক্ত। তেমনই উপরের 
দিকে ১১৫ হইতে ১৩০ যাহাদের সীমা, তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার পরেও. উচ্চতর 
বিগ্ভালরে, বিশেষতঃ বৃত্তি বা ব্যবমায়গত শিক্ষার ব্যবস্থাসম্থলিত বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন দ্বারা সুফল পাইবে । এবং তাহারা সাধারণ বৃত্তি, কেরাণীগিরি বা 
নৈপুণ্যের কার্যে যোগ্যতা দেখায় । তাহারও উপরের সীমা ১৩০ হইতে ১৫০, 
ইহারা বৃত্তিলাভ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, এবং উচ্চতর বুভিসমূহে 
সাফল্য লাভ করে; এবং ১৫০ হইতেও যাহাদের বুন্যঙ্ক বেশী তাহারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সন্মান লাভ করে এবং উচ্চতম বৃত্তিগুলিতেও কৃতকাধ্য 
হয়। অপর দিকে যাহাদের বুদ্ধযঞ্ দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ৫০ হইতে ৭০এর মধ্যে, : 
তাহারা জড় বুদ্ধি। অল্পন্বল্প কায়িক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনও কার্য তাহাদের 
দ্বারা হইবে না। আর ৫০এর নীচে যাহারা তাহারা শিক্ষা বা কোনরূপ কার্শের 
অযোগ্য । 

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসা খুবই সঙ্গত। অভীক্ষায় যে শক্তি বা গুণটির' 
পরীক্ষা করা হয়, উহাকেই আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধি বলি। কিন্ত ইহার স্বরূপ 
কি? প্রথম যুগের মানসিক অভীক্ষকগণ এই গুণটির অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছিলেন, 
সাধারণ মানুষের ধারণাও তাই। মানসিক অভীক্ষণের এতখানি সাফল্য দ্বারা এই 
কথাই প্রমাণিত হয় বুদ্ধি বহুলাংশে সর্বব্যাপক গুণ ( অর্থাৎ, সর্ধবিধ ক্রিয়ায় ইহার 
স্থান আছে )। ইহার বর্ণনায় অনেক সময়ে বলা যাইত যে ইহা! পরিবর্তনশীল গরি- 
বেশের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের শক্তি বা সহজাত সর্বমুখী মানসিক নৈপুণ্য । 
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৯৮ শিক্ষাতন্ত J 
কিন্তু ঠিক কোন্‌ শক্তিগুলি ইহার মধ্যে পড়ে সে বিষয়ে মনোবিদ্গণ একমত 
হইতে পারিতেন না । এবং ইহার সন্তোষজনক কোন সংজ্ঞাও তাহাদের নিকট 
হইতে পাওয়া যায় নাই। কাহারও মতে ইহা ছিল উপরের ব্যাখ্যার মত এক 
ব্যাপক গুণ, সমস্ত বুদ্ধিগত ক্রিরাতে সাফল্যের পরিমাণ ইহারই দ্বারা নির্ধারিত 
হইত। অন্যেরা আবার এই একক নীতি সমর্থন করিতেন না। তাই কেহ 
বলিতেন কতকগুলি, কেহ বলিতেন বহুসংখ্যক, পৃথক শক্তি দ্বারা বুদ্ধিগত ক্রিয়া- 
, সমূহ সাধিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধ্যাপক স্পিয়ারম্যান ( Spearman ) 
বহু বতসরব্যাগী পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে তাহার যুগান্তকারী দ্বিশক্তিবাদ 
(theory of two factors) আবিষ্ধার করেন । 
স্পিয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া 
যাইবে। ইহা আদ্যোপান্ত গণিতের তথ্য দ্বারা সমঘ্িত। তবে আমাদের 
ব্যাখ্যায় অতি প্রয়োজনীয় অন্বগুলিই শুধু রাখা হইবে, তাহাও যতদূর সম্ভব 
সরল আকারে দেওয়া যাইবে। তবু ধাহাদের ইহাও নীরস মনে হয়, তাহাদের 
স্থবিধার জন্য উক্ত মতবাদের এক অতি সংঙ্গিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। 
তবে পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়ের সমতুল্য ইহাকে কোনমতেই বলা যায় না। 
ম্পিয়ারঘ্যান বলেন যে বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে মানুষের মনীষার যে পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাকে দুইটি অংশ বা শক্তিতে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে 
একটি সাধারণ, ইহা % অক্ষর দ্বারা সুচিত হয়। ক্রিয়াটি যেমনই হউক না কেন, 
ব্যক্তিবিশেষের বেলার এই শক্তির পরিমাণ এক. তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
ইহার তারতম্য থাকে। অন্তটী হইল বিশেষ শক্তি, ইহা $ অক্ষরে সুচিত হয়। 
কোনও ব্যক্তির মধ্যেই সাধারণ 9 শক্তির এবং এই বিশেষ $ শক্তির পরিমাণের 
- কোনও সম্পর্ক নাই। এবং ইহার তারতম্য যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাইবে, 
তাহাই নয়; একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায় ইহার পরিমাণের প্রভেদ দেখা 
যাইবে। সুতরাং যে কোনও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে এই দুইটি শক্তির স্থান 
আছে। প্রথম 9 বা সাধারণ শক্তি আমরা বুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝি, প্ৰায় 
তাহারই মত। আর $ হইল বিশেষ শক্তি, যেমন সঙ্গীত বা গণিতে দক্ষত|। 
তাং কোনও ব্যক্তি একটি নি্্িষ্ট ক্রিয়ায় কি পরিমাণ সাফল্য অঞ্জন করিবে, 
তাহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথমত ক্রিয়াটি সম্পাদনে কি পরিমাণ 
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সাধারণ শক্তির প্রয়োজন, আবার কি পরিমাণ এবং কোন্‌ শ্রেণীর বিশেষ শাক্তরই 
বা প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ উক্ত মনীষায় সাধারণ শক্তির এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ 
শক্তিটির পরিমাণ কতখানি ৷ অধিকাংশ বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় সাধারণ শক্তির আপেক্ষিক 
অংশ বেশী; তবে সঙ্গীত ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিয়ায় আবার বিশেষ শক্তির 
প্রাধান্তই বেশী, সাধারণ শক্তির স্থান সেখানে নগণ্য। ইহার ব্যবহারিক তাৎ্পর্ধা 
এই ( যথাৰ্থ অভিজ্ঞতায়ও তাহাই দেখা যায়) যে খুব ‘বুদ্ধিমান’ লোকেরও সঙ্গীত- 
নৈপুণ্য আদৌ না থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে নির্ক্‌দ্ধি ব্যক্তিরও সঙ্গীতে ' 
অসামান্য প্রতিভা থাকা অসম্ভব নহে। বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায় একই ব্যক্তির 
মধ্যে বিশেষ শক্তির তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ শক্তির পরিমাণ এক। 
আবার অধিকাংশ মনীষাগত কার্যেই ইহার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। স্থতরাং 
সাধারণভাবে কোনও ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য বিচার করিতে গেলে ইহাকেই ধরিতে 
হয়। উপরে বর্ণিত অভীক্ষার দ্বারাও বলিতে গেলে এই সাধারণ শক্তি বা 9 
শক্তির পরীক্ষা হয়। নত 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে মানুষের যে কোন নির্দিষ্ট কম্মে বহুবিধ শক্তির প্রয়োগ 
আবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে বৃদ্যস্কের স্থান গুরুতর, উচ্চতর ব্রিয়াসমূহে ইহারই 
পূর্ণ আধিপত্য থাকে। কিন্তু কোনও কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়ায় আবার বিশেষ 
শক্তিরই প্রাধান্য থাকে । সাধারণ শক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। 
তা ছাড়া কোনও নিদিষ্ট ক্রিরায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে তদনুযায়ী প্রক্ষোভ- 
প্রকৃতিগত ( temperamental ) বৈশিষ্ট্যেরও প্রয়োজন থাকিতে পারে । 

অতএব অভীক্ষার একটি কাধ্য ইহাই হইয়া দাড়ায় যে মানুষের 
মানপিক গঠনের একটিমাত্র দিকে লক্ষ্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, কোনও নির্দিষ্ট বৃত্তিতে 
সাফল্য অর্জনের উপযুক্ত গুণের সমন্বয় মানবের আছে কি না, তাহাই স্থির: 
করিতে হইবে। যে বিশেষ অভীক্ষার দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট বৃত্তিতে আমাদের” 
যোগ্যতার পরিমাণ পূর্বান্ণে নির্ণীত হয়, তাহার নাম বৃত্তীয় অভীক্ষী ( vocational 
৮৪6 )। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বালক যখন বৃত্তি নির্বাচনে উদ্যত 
হয়, তখন কোন্‌ বৃত্তি তাহার শক্তির সর্কবোপযোগী হইবে, উহ! বলিয়া দেওয়া 
বৃত্তীয় অভীক্ষার উদ্দেশ্য। স্থতরাং বর্তমান জগতে ইহার প্রয়োজন ও গুরুত্ 
কি বিরাট তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার 
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টড উন্নতি হইয়াছে, সর্বত্রই ইহার নানারূপ প্রয়োগ হইয়াছে । এ কথা 
ভালভাবেই বুঝা যায় যে বালকগণ কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার সময়ে যদি ইহার 
সহায়ত! প্রাপ্ত হর, তবে ব্যক্তিগত সুখ এবং ক্রিয়ানৈপুণ্য, উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইবে। 

আমরা দেখিয়াছি যে সমগ্র অভীন্গা ব্যবস্থায় এই কথাটি মানিয়া লওয়া 
হইয়াছে যে এক ধরণের ক্রিয়াতে (অর্থাৎ অভীক্ষায় প্রযুক্ত ক্রিয়ায় ) মান্গষের 
সামর্থ্যের মাত্রা দেখিয়া অপর ভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়াতেও তাহার যোগ্যতার পরিমাণ 
পুর্ববাহ্থে নির্ণয় করা যায়।* যেমন সৈন্যবিভাগের অভীক্ষাগুলির মধ্যে এই 
সিদ্ধান্ত আছে। আবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কতকগুলি সাধারণ ও 
বিদ্যালরপাঠ্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া রাজপুরুষ নিয়োগ করার যে প্রথা 
আছে, তাহাতেও ইহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষের বিভিন্নরপ দায়িত্বশীল 
কাধ্য করিবার জন্য যোগ্য যুবাপুরুষের প্রয়োজন । তখন তাঁহারা এমন যুবক- 
দেরই নির্বাচন “করেন যাহারা পরীক্ষাগৃহে হয়ত ইতিহাস, সাহিত্য ঝা প্রাচীন 
ভাষা বা গণিতের সমস্ত। সমাধানে সাফল্যের পরিচয় দেয়। কর্তৃপক্ষের দৃঢ় 
বিশাস যে ইহার! এক বিষয়ে প্রভূত যোগ্যতা দেখাইয়াছে বলিয়া অন্য ক্ষেত্রেও 
অর্থাৎ স্বীয় কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও, সমধিক কৃতকাধ্য হইবে। 

বাণ্বক্ষেত্রের ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা বে 
প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে 
ভবিষ্যৎ, যোগ্যতা নির্ণয়ের বিষয়ে এ নীতি মোটামুটি ভাবে সত্য, এটুকুই বলা 
চলে, ইহার অধিক কিছু বল! যায় ন'। কারণ মানসিক অভীক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা 


কোনও লোকের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা যার, তাহা এক সম্ভাবন 


* আর একটি নীতির সহিত এটির প্রায়ই ভুল হয়। উভয়ের পার্থক্য ভাল করিয়| বিবেচনা 
করা উচিত। সেটি হইল এই, যে এক ধরণের ক্রিয়া অভ্যাস করার ফলে মানুষ বিন| অন্যাসেই অপর 
আর এক ক্রিয়া করিবার যোগাত| লাভ করে ( যেমন জ্যামিতি অধ্যয়ন করিলে যুক্তির ক্ষমতা a) 
তাহারই সাহাযো আবার মানুষ আইন বাবসায়েও কৃতকাধ্য হয় )। সব্বাভিমুখী শিক্ষ। (£০11৪১ 
training ) সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত বলা চলে (পর যোড়শ অধ্যায় র্টবা)। বার্ণর্ড শ 
ইহা এক কথায় বলিয়াছেন “মানুষ একটি জিনিষ করিয়া আর একটি জিনিষ শিখিতে 
পারে না।” পক্ষান্তরে উপরে বর্ণিত নীতিটি অবশ্য সত্য, তাহ! এখনই দেখা যাইবে। 
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(probability ) মাত্র। উহাকে কখনও স্থনিশ্চিত ধরা বায় না। এই 


পার্থক্যের একটি সহজ কারণ প্রথমেই বাদ দেওয়া যায়। অতি চতুর বালকও 
তাহার ভাবী সম্ভাবনার অনুরূপ না দীড়াইতে পারে কারণ দেখা যায় যে সে 
অলস বাঁ অসৎ; অথবা সৎ হইলেও এমন কোনও নৈতিক গুণের তাহার 
অভাব আছে যাহার প্রয়োজন তাহার নির্বাচিত বৃত্তিতে খুব বেশী। বাট একটি 
মেয়ের কথা বলিয়াছেন, নে বৃত্তীয় অভীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও 
কর্মশালায় গিয়া তাহার সাফল্যের অভাব দেখা গেল, তাহার একমাত্র কারণ 
যে সে অত্যধিক কথা বলিত। এরূপ ঘটনা অবশ্য দেখা যায়, কিন্ত এক্ষেত্রে 
আমাদের বক্তব্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই । কারণ এখানে আমাদের 
আলোচনার বিষয় মানবের বীশক্তি, নৈতিক গুণ নহে। সুতরাং আমাদের 
প্রশ্নটি পূ্বববৎ থাকিয়া বার যে এই ধীশক্তির পরিমাণ নির্ণয় মানসিক অভীক্ষার 
উদ্দেশ্য হইলেও মোটামুটিভাবে উহাতে বিস্ময়কর সাফল্য দেখা যায়, অথচ এক 
একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই বা বিস্তর পার্থক্য দেখা! যায় কেন? 

ইহার কারণের উল্লেখ আগেই করা গিয়াছে । এই পদ্ধতিতে মানবের শক্তি 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত পূর্ববা্থে করা যায়, তাহা সম্ভাবনার ভিত্তিতে গঠিত। উহার 
বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে হইবে। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থা মানসিক অভীক্ষার স্থান কোথায়, সে কথা আর একটুখানি 
চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন । 

সকল সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, প্রধানতঃ এই ছুটি 
পৃথক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা যায়। কিন্ত এই দ্বৈত বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রভাব 
অনেক স্থানেই দ্রুত কমিয়া বাইতেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এখন 
আর প্রত্যেকটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবেচিত হয় না। একই ব্যাপক _ 
নিক্ষাধারার দুইটি ক্রমিক পর্যায় বলিয়া ইহাদের গণ্য করা হয়। এক কথায় 
বলিতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে “শৈশবের মানসিক ও নৈতিক 
প্রয়োজন অঙ্গ্যায়ী শিক্ষাদান ও অভ্যাস গঠন, এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের বা 
কৈশোরের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন। ইহা এগার হইতে বার 
বৎসর বয়সের মধ্যে সমাপ্ত হইবে। এই সময়ে শিশুদের মধ্যে প্রকৃতিগত 
বৈষম্যের গুরুত্ব অধিক হইয়া উঠে, স্থতরাং এই বৈষম্য অঙ্গযায়ী বিভিন্ন ধরণের 


১০২ গ্রিক্ষাতন্ত 


মাধ্যযিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইবে। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে যথেষ্ট প্রভেদ রাখিতে হইবে। এই  প্রভেদ 
জাতির বালকগণের শক্তি, প্রকৃতি, প্রয়োজনের তারতম্যের উপর নির্ভর 
করিবে। সামাজিক বা অর্থনৈতিক পার্থক্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক অবশ্যই 
থাকিবে না। 

এরূপ ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং 
কোনও না কোনও আকারে ইহার প্রবর্তন বে এদেশে এবং সকল দেশেই 
অবশ্তস্তাবী, তাহারও স্থচনা পাওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অবশ্য শিক্ষার 
ব্যবস্থাপকগণের সন্মুখে বহু সমস্তা আসিয়া পড়িবে। এ, সমস্তাগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হইল একটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় হইলে, কিরূপ শিক্ষণ তাহাদের প্রয়োজন 
ও শক্তির সর্ধোপযোগী, তাহা রি ভাবে স্থির করা 
মনোবিগ্ভার বিধানই মানিতে' হইবে । শক্তির প্রভেদ অন্গসারে অবশ্য এক 
এক বালকের জন্য এক এক শ্রেণীর বিদ্যালয় উপযুক্ত গণ্য হইবে। কিন্তু এই 


পাৰ্থক্য অর্থাৎ প্রকৃতিগত পাৰ্থক্যই শুধু বিবেচঠা করা হইবে, তাহা মনে করা 


বড়ই ভুল, এবং এ ভুল প্রায়ই করা হয়। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 
বয়সের সীমার মধ্যে একই বয়সের বালকবালিকার বুদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য 
দেখা যায় যে সকলের পক্ষে এক নিদিষ্ট মান্দের শিক্ষা বাঞ্ছনীয়ও নহে, সম্ভবও 
নহে! এগার বৎসর বয়সে যখন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইরার কথা তখন 
সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ছেলেমেয়েদের মানসিক বয়স দেখা গিয়াছে আট বৎসর, 
আর সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রদের মানসিক বয়স চৌদ্দ 


বৎসর বা তাহারও 
অধিক। এব্যাপারের তাৎপৰ্য্য সম্বন্ধে যাহার ধারণা আছে, 


তিনি কখনই মনে 
করিতে পারিবেন না যে সকল ছাত্রকে শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়ার নামে 
নকলের উপর একরূপ পাঠ্য চাপাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় । এরূপ পাঠ্যস্থচী হইলে 


অন্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের সামান্ত শক্তি প্রতিপদেই পরাভূত হইবে। এবং তাহাদের 
সাধ্য অনুযায়ী যেটুকু কাজ করিয়া তাহারা আনন্দ পাইতে পারে এবং তাহাদের 
পাওয়াও উচিত, উহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। আবার মেধাবী ছাত্রগণ নিজ 


প্রকৃতি অনুযায়ী যে সমস্ত অধিক বুদ্ধির করের উপযুক্ত তাহারা সেগুলি পায় না। 


যাইবে? এ প্রশ্ন সম্পকে 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ১০৩ 


তরাং ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা নির্বাচনে শিক্ষার্থীর 
বিশেষ গুণ ও রুচির কথা অবশ্য ভাবিতে হইবে, কিন্ত তাহার বৃদ্যক্কের উপরই 
সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এজন্য মানসিক অভীক্ষণপদ্ধতি 
যতদূর সম্ভব উন্নত ও সর্বজনবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

যে সকল পিতামাতা নিজেদের সন্তানের অক্ষমতা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে « 
চান না, তাহারা হয়ত এ যুক্তিতে সন্তষ্ট হইবেন না । কারণ ইহার ফলে অন্যের 
ছেলেমেয়েরা যে ধরণের পাঠে কুতকাধ্য হইল, তাহা হইতে তাঁহাদের সন্তানকে: 
বঞ্চিত করা হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে একমাত্র এই নীতি 
দ্বারাই সমস্ত শিশুকে এমনই এক মানসিক পরিবেশের মধ্যে আনা! সম্ভব যাহার 
গুণে তাহাদের ভ্রীকৃতিগত শক্তির স্ফুরণ এবং সম্যক পরিণতি সাধিত হয়। 
জাতির সাধারণ মঙ্গলের জন্য মনস্বিতার সন্ধান যেখানেই পাওয়া যায়, সেখান 
হইতে তাহাকে বাহির করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সকল সুযোগ 
দরকার, অবাধে সে. সবই দেওয়া প্রয়োজন | কিন্ত যাহারা কম মেধাবী, 
তাহাদের শক্তিও সমান যত্বে বিকাশ করাই বুদ্ধির কাধ্য হইবে, কারণ তাহাদের 
বাদ দিয়া ত পৃথিবী চলে না। স্ৃতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও ( প্রথম 
অধ্যায়ে আলোচিত) ব্যক্তি ও সমাজের দাবী মিলিয়| এক হইয়া যায় দেখা 
গেল। 

যে মনোবিদ্গণ বুদ্ধি ও শক্তি অভীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতি সাধনে 
সৰ্ব্দাপেক্ষা তৎপর, তাঁহারাই বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও 
বৃত্তি নির্দারণে যে সকল বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, অভীক্ষা তাহার 
একটি অংশমাত্র, অৱশ্য অতি প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্ত আবার তাহারা 
একবাক্যে একথাও বলেন যে যে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞ 
শিক্ষকগণের মতামতও যথাযথভাবে সমস্ত ফলাফল ও অন্যান্য বিবরণ ছারা 
সম্থিত না হইলে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। কিরূপ ফলাফল সব চেয়ে 
প্রয়োজন, সেগুলি কিরূপে সংগ্রহ, নির্বাচন ও প্রয়োগ করিতে হইবে, এ সব 
বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে। 


ce 4 


দশম অধ্যায় 
মানসিক মান 


মানুষের অন্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধে বিনে (Binet ) যে নৃতন তথ্য প্রথম 
আবিদ্ধার করেন, তাহার পরে এবিষয়ে বহু পরিমাণে শ্রমাধ্য ও মূল্যবান্‌ গবেবণ! 
হইয়াছে। গণিতের বিশ্লেষণের সাহায্যে এই গবেষণা চলিয়াছে। এ সম্পর্কে 
প্রধানতঃ অধ্যাপক স্পিয়ারম্যানের (87১6? 


Spearman ) নাম উল্লেখ করিতে 
হয়। শিক্ষাবিধান সম্পর্কে এই সকল তথ্যের গুরুত্ব এত. অধিক যে এগুলিকে 


বাদ দেওয়া চলিবে না। তবে এখানে ইহাদের অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ মাত্রই দেওয়া সম্ভব | স্থতরাং এই নৃতন তথ্যনমূহের মূল বিষয় ও 


প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগের কথা প্রাথমিকভাবে আলোচনা! মাত্র 
এখন করা যাইবে । 


১। ০পীনঃপুন্য বা বার € Frequency ) ও 
স্বাভাবিক বন্টন (C Normal Distribution ) 


মনে করা যাক যে সহরের সমস্ত ডাক বাক্সে আজ যে সমস্ত চিঠি ছাড়া 
হইয়াছে, সেগুলিকে লইয়া থাকবন্দী করিয়া রাখ! হইল। এইরূপ পর পর 
কয়েকদিনের চিঠি প্রতিদিনের পৃথকভাবে সমান দূরত্বে সাজান গেল। এইভাবে 


মানসিক মান ১০৫ 


:. জাজাইলে, থাকগুলির উচ্চতা দেখিয়া সবগুলির মধ্যে প্রত্যেক দিনের চিঠির 
_পৌনংপুন্য বা বার (frequency ) কত তাহা বুঝা যায়। প্রতিদিনের 


চিঠিগুলি গণিয়া লইলে সে সংখ্যাগুলির সাহায্যে এই পৌনংপুন্যের নক্সা 
(diagram ) প্রস্তুত হইতে পারে । এই নঝ্সাতে প্রতিদিনকার চিঠির থাকগুলির 
মাপ অনুপাতে অঙ্কিত এক একটি উল্লম্ব বা খাড়া (ve!i০৪]) সরলরেখা দ্বারা 
দেখান হইবে। রেখাগুলি একটি অনুভূমিক বা শোয়ান (horizontal ) 
সরলরেখা বা (08০) উপরে পর পর সমান দূরত্বে অঙ্কিত হইবে ।“তুলনার পক্ষে 
চিঠির থাকগুলির চেয়ে এই নক্সাটিরই সুবিধা বেশী। তারপর হাসপাতালে 
তাপের নঝ্সার ন্যায় এই খাড়া রেখাগুলির শীর্ষসমূহকে সংযুক্ত করিয়া একটি রেখা 
টানিতে পারা যায়। এই রেখাটি একবার উঠিবে, একবার নামিবে, তাহার 
কোনও বীধাধর| নিয়ম হইতে পারে না । কিন্ত ধরা যাক, রেখাটি এক নিদিষ্ট 
আকারের বক্ররেখাই হইয়া দীড়াইল। সেরূপ হইলে ইহাই হইবে বার- 
লেখ ( frequency-curve of distribution ) i নং 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহু ব্যাপারেই দেখা যায় যে উহাদের বার- 
লেখ এক ' নিদিষ্ট ধরণের | . অর্থাৎ এগুলির উঠানামা বা বৃদ্ধিহাস এক নিয়মিত 
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' পদ্ধতিতে চলে। যেমন বিভিন্ন বয়সের যে সমস্ত ব্যক্তি ডিপথিরিয়া 


(diphtheria) রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা লইয়া বারলেখ রচনা করিলে 
সৰ্ব্বদা দেখা যাইবে যে হয়ত ৫ বৎসর বয়স অবধি রেখাটি উর্ধে উঠিবে ( অর্থাৎ 
এ পৰ্য্যন্ত যত বেশী বয়স ধরা যাইবে রোগীর সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইবে), কিন্ত 

তার পরে, অধিক বয়সের সঙ্গে রেখাটি নীচে নামিতেছে। আবার যে সমস্ত 
ব্যক্তিকে আয়কর (206909০-$9% ) দিতে হয়, তাহাদের সংখ্যা লইলে অন্ত এক 


_ আকারের রেখা পাওয়া যাইবে। ন্যুনতম যে আয়ে আয়কর দেওয়ার বিধান 


আছে যত সে আয়ের কাছে আসা যাইবে, করদাউুর সংখ্যাও বেশী হইবে, 
(কারণ এ আয়ের অঙ্ক “যত কম ধরা যায়, সমাজে সেই পরিমাণ 
আয়যুক্ত লোকের সংখ্যাও তত বেশী হয়, ) স্ৃতরাং রেখাটি সেখানে উচ্চ হইবে। 
তারপর যত বেশী আয় ধরা যাইবে, রেখাটিও ভ্রুত নামিতে থাকিবে। 

খেলায় যি ছয়টি কড়ি চালা যায় ত দেখা যাইবে যে একটি কড়িও চিৎ না! 
হইতে পারে, আবার ছয়টিই চিৎ হইতে পারে । মনে করা যাক, বিরাম না দিয়া 


৬০৬. শিক্ষাতন্ 


ক্ৰমাগত কড়ি ছয়টি চালা বাইতেছে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে শুন্য চিৎ, 
এক চিৎ হইতে ছয় চিৎ পধ্যন্তের সংখ্যা যা হইবে, তাহার অনুপাত হইতেছে 


১ নং চিত্র 


এই সংখ্যাগুলি লইয়া লেখ (৪297) অঙ্কিত করিলে এক ধন্কাকৃতির 
বক্ররেখা (১ নং চিত্র) পাওয়া যাইবে। রেখাটির মধ্যবর্তী উল 
কোটার ( ০:৭in৭৫০ ) উভয় দিকে প্রতিসাম্য (symmetry ) দৃষ্ট হইবে। ইহা 
দেখা গিয়াছে যে কড়ি চালার সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে কড়ির সংখ্যাও যদি ক্রঘাগতই 
বাড়ান যায়, সে সংখ্যাগুলি হইতেও এক নির্দিষ্ট আকারের বক্ররেখাই পাওয়া 
যাইবে। সে রেখার নাম স্বাভাবিক লেখ ( normal curve ) যখনই পরীক্ষার 
মধ্যে এরূপ অসংখ্য ফলাফল ধরা যায় এবং প্রত্যেকটি ফলের (চিৎ কড়ির 
খখ্যার প্যায় ) সম্ভাবনা সমান থাকে, তখন এই শ্রেণীর লেখের আবির্ভাব হয়। 
সেইজন্য; দৈহিক আকারের বেলায়, যেমন এক জাতির বহুসংখ্যক লোকের 
দৈর্ঘ্যের হিসাব লইলেও, তাহার ফলে এইরূপ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা 


করিয়া দেখা গিয়াছে যে বহুসংখ্যক সমপৰ্য্যায়তুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত 


শক্তি, বুদ্্যন্ক এবং অধিকাংশ মানসিক বৈশিষ্ট্যের বেলায়ও উত্তরপ ফল পাওয়া 


যায়। সুতরাং হিসাবের দিক দিয়া এই স্বাভাবিক লেখটির মনোবিদ্যা এবং 
শিক্ষার বহু সস্তায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। 


সরলরেখা বা 
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২! প্রমাণ ব্যত্যয় ( Standard Deviation) ৩ : 
প্রমাণ সাফলনাক্ক ( Standard Scores ) 


নীচে একটি সংখ্যা-তালিকা (২নং চিত্র) দেওয়া গেল। কল্পনা করা যাক্‌ 
যে ইহার দ্বিতীয় সারিতে যে সংখ্যাগুলি আছে, সেগুলি বীজগণিতে দশজন 
. পরীক্ষার্থীর নম্বর । পরীক্ষার্থীদের নাম ক, খ, ইত্যাদি, কম হইতে বেশী নম্বর 
| অনুযারী সাজান হইয়াছে। ৯ 


/ +৩৪ 
# 
Fe (০= ১৫৪২) 
| 
ঠ ২ নং চিত্র 
|) বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর নস্বরগুলি দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়িবে যে সকলের 
৮ গড়, অর্থাৎ ৫৮% নম্বর ছ পাইয়াছে; জ, ঝ এবং এ এই গড়ের চেয়ে বেশী নম্বর 


১০৮ : শিক্ষাতত্ত 
পাইয়াছে, অন্যেরা কম পাইয়াছে। এখন দেখা যাক গড় হইতে প্রত্যেক 
পরীক্ষার্থীর নম্বরের পার্থক্য কতখানি। সে কথা তৃতীয় সারিতে বলা হইয়াছে। 
প্রত্যেকের পার্থক্যের সংখ্যাটি প্রয়োজনমত যোগচিহ বা বিয়োগচিহ্ন দিয়া 
বসান হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় নম্বরগুলির ব্যত্যয় ( deviation ), x 
অক্ষরটি দ্বারা ইহা সুচিত হয়। 

এখন এই ব্যত্যয়ের পরিমাণ বা ব্যত্যয়াঙ্ক হইতে ভালভাবেই বলা বায় বে 
প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফল অন্য সকলের তুলনায় কিরূপ । কিন্তু ইহার একটি 


অন্থবিধা সহজেই বুঝা যাইবে। তাহা এই বে, ওঁ ব্যত্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে: 


পরীক্ষক নম্বর দিবার সময়ে যে মান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহারই উপর । তাহার 
নম্বর দিবার মান বদি আরও উদার হইত, তাহা হইলে ব্যত্যয়ের পরিমাণও উতর 
দিকেই ( অৰ্থাৎ গড় হইতে কম ও বেশী ছুই দিকে) বেশী হইত; আবার তাহার 
শর দেওয়ার কাপণ্য থাকিলে ব্যত্যয়গুলিও অল্প হইত। হুতরাং এই ভেগ্ততা 
( variability ) অর্থাৎ আপেক্ষিক পার্থক্যের সম্ভাবনা যাহাতে না ঘটে, তাহার 
, ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহা কিরূপে করা যায়, শেষের সারির 
সংখ্যাগুলি দ্বারা তাহাই দেখান হইল। . ইহার ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া বাইতেছে। 


মনে করা যাক, দুইজন পরীক্ষক পৃথকভাবে উততরপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন । : 


পরীক্ষার্থীদের উত্তরগুলির প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য 
পরীক্ষার্থীর উত্তর সর্বশেষ তাহার পরই সব চেয়ে ভাল উত্তর কাহার এবং এই 
ভাবে পর পর প্রত্যেকের স্থান কিরূপ দাড়াইবে ), সে বিষয়ে তাহারা একমত । 
কিন্ত প্রত্যেকের বুৎপত্তি অনুসাঁরে যে নম্বর তাহারা উভয়ে দিলেন তাহার দুইটি 
পৃথক মান রহিল। তাহাদের দুজনের মানের এই পার্থক্য সুচিত করিবার শ্রেষ্ঠ 
উপায় হইতেছে (উপরের পদ্ধতিতে) তাহাদের ব্যত্যয়ের গড় নির্ণয় করা। 
ধরা যাক যে প্রথম পরীক্ষকের ব্যত্যয়ের গড় হইল ১৬, দ্বিতীয়ের গড় 
উহার অর্থ এই যে প্রথমের দেওয়া ১৬ নধর দ্বিতীয়ের 
(অৰ্থাৎ প্রথম পরীক্ষক যে উত্তর দেখিয়া ১৬ নম্বর দিবেন, দ্বিতীয় সে স্থলে মাত্র 
১৩ দিবেন )। হুতরাং উভয়ের দেওয়া নম্বরের ব্যত্যয়ঙ্ যথাক্রমে ১৬ ও ১৩ 
দিয়া ভাগ করিলে উভয় ক্ষেত্রে ফল একই দাড়াইবে। 
কিন্তু এখানে গণিতের এক গুরুতর সমস্তা উঠে। 


(অৰ্থাৎ কোন্‌ 


১৩। 


১৩ নম্বরের সমতুল্য 


আমরা দেখিয়াছি যে 
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একদিকে যোগচিহ্নবিশিষ্ট ব্যত্যয়াঙ্কগুলি এবং অপর দিকে বিয়োগচিহৃবিশিষ্টগুলির 
যোগফল সমান, স্থতরাং উভয় দিকের সংখ্যাগুলি যোগ করিলে পরস্পর কাটাকাটি 
করিয়া যোগফল সর্বদা শূন্য দাড়াইবে। যেমন উপরের তালিকায় যোগচিহুবিশিষ্ 
ব্যত্যয়ান্কের যোগফল+-৬০১ বিয়োগচিহ্নসম্বলিত ব্যত্যয়ান্ণগ্ডলির যোগফল _ ৬০, 
উভয়ে মিলিয় শূন্য হয়। এক্ষেত্রে এক উপায় হইতে পারিত যে যোগচিহ্ৃ বা 
বিয়োগচিহের কথা গ্রাহ্য না করা। কিন্তু গণিতজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহ! মহাপাপ । 
সুতরাং এ সমস্যা মিটাইবার জন্য গণিতবিদ্‌ করিলেন কি, ব্যত্যয়াঙ্ষগুলিকে যোগ 
নী করিয়া প্রথমে উহাদের বর্গ নির্ণয় করিয়া সেই সংখ্যাগুলিকে যোগ করিলেন ।” 
এই সহজ কৌশলে সব সংখ্যাগুলিই ষোগচিহ্ৃবিশিষ্ট হইল ৷ উপরের তালিকায় 
ব্যত্যয়ান্গগুলির বর্গের যোগফল দাড়ায় ২৩৭৮ । সবশুদ্ধ ১০টি সংখ্যা, সুতরাং 
ইহাদের গড় হইল ২৩৭৮, ইহাকে বলা হয় ভেদান্ক (variance )| এখন 
এই সংখ্যার বগল লইলে পাওয়া যায় ১৫:৪২; ইহাতে বলিতে গেলে পূর্বের 
আকার করিয়া আসিল । এই যে ১৫:৪২ রাশিটি পাওয়া গেল, ব্যত্যয়ান্কের 
গড় নির্ণয়ে গণিতবিদ্‌ ইহারই অঙ্গমোদন করেন, ইহার নাম প্রমাণ ব্যত্যয় 
( standard deviation ) ইহা 5. D. বা গ্রীক ০ (5187) অক্ষরদারা 
স্চিত হইয়া থাকে । পরিশেষে এখন তৃতীয় সারির ব্যত্যয়াস্কসমূহকে এই সংখ্যা 
দিয়া ভাগ করা গিয়াছে, ফলে চতুর্থ সারির সংখ্যাগুলি গীওয়া গেল। এগুলিকে 
বলা হয় প্রমাণ সাফল্যাহ্ (standard scores ) ও ইহার জন্য £ অক্ষরটি 
ব্যবহৃত হয় । 

খু ব্যতযযা্গুলির ন্যায় এই প্রমাণ সাফন্যাতর যোগচিহ্ন ও বিয়োগচিহ- 
বিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যেও শূন্যসংখ্যা আছে। আর উভয় দিকের সংখ্যাগুলি 
যোগ করিলেও (কাটাকাটি করিয়া) শৃন্তই পাওয়া যাইবে। যেমন উপরের 
উদ্াহরণে উভয় দিকের যোগফল হইল যথাক্রমে ৩৯১ সুতরাং যোগফল শূন্য । 
আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উহাদের বর্গসমূহ যোগ করিলে সব ক্ষেত্রেই 
যতজনকে পরীক্ষা কর! হইয়াছে, সেই সংখ্যাটিই (যেমন এখানে ১০) পাওয়া 
যাইবে। গণিতে ইহার প্রমাণ সহজেই দেওয়া যায়। 

প্রমাণ সাফল্যান্গগুলি মূল বযত্যয়াঙ্ককে প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া 
পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রমাণ ব্যত্যয়াক্ষের বর্গগুলিও হইবে মূল ব্যত্যয়াঞ্ষের 


332 ? শিক্ষাতন্ত 


বর্গ ও প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের ভাগফল। এখন এই প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গ বা 


ভেদাঙ্ক (৮৪১১৪০০ ) একই বস্তু; ইহা মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গপম্টিকে পরীক্ষিত - 


ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া (উপরের উদাহরণে ২৩৭৮--১০ -২৩৭৮) 


পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বর্গ- ' 


সমষ্টি (বা মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টির ভাগফল ) দাড়াইবে, একদিকে মূল 
ব্যত্যয়ান্কের বগসমষ্টি ও অপর দিকে মূল ব্যত্যয়াম্কের বর্গসমষ্টিকে ব্যক্তির সংখ্যা 
₹ দিয়া ভাগ করিলে যাহা উত্তর হইবে, সেই ছুই রাশির ভাগফলের সমান ; এই 
শেষের ভাগকলটি হইবে ব্যক্তির সংখ্যা । 
অর্থাৎ হিসাবটি এইরূপ হইবে 
প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক- মূল ব্যত্য়াঙ্ক+ প্রাণ ব্যত্যয়াঙ্ক ; 
ইতনাং প্রমাণ সাফল্যান্ষের বর্গসমষ্টি = মূল ব্যত্যযান্কের বর্গসমষ্টি ৯ প্রমাণ 
ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ; 
কিন্তু আমরা জানি যে 


প্রমাণ ব্যত্যয়ান্কের বরগসমষ্টি = মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি = ব 


যক্তির সংখ্যা; 
হতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বগসমষ্টি 


মুল ব্যত্যরাঙ্তের বর্গসমষ্টি( মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বগসমষ্টি ব্যক্তির সংখ্যা): 


= ব্যক্তির সংখা! & 
আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সাফল্যাঙ্কের বর্গসমাষ্ট হইল ব্যক্তির সংখ্যা, 
অতএব এই বর্গসমষ্টির ভেদাঙ্ক (সংজ্ঞা অঙ্গুসারে ) সর্বদা 


হইবে ১। আবার 
প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক হইল ভেদাঙ্কেখ রনগমূল, সুতরাং সকল প্রমাণ সাফল্যান্কের 
ব্যত্যয়াঙ্কও হইবে ১। 


গে সকল ভেদ্য ( variable ) বস্তুর স্বাভাবিক বণ্টন ( norma] 
distribution ) দ হয়, উহাদের প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক নির্ণয় করিলে গুরুতর 
সিদ্ধান্ত গাওয়া যাইতে পারে। “যন মনে করা যাক যে বহুসংখ্যক শিশুর 
বুদ্যঙ্কের (1. 0.) পরিমাণ দেখাইয়া এক স্বাভাবিক লেখ অঙ্কিত হইল। 
ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বে গড় সংখ্যার এ 
বিশিষ্ট, অন্য অর্ধেক সংখ্যাসমূহ বিয়োগচি 
এইরূপ লেখের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালরূপে অব. 
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আরও অনেক কিছু বলিতে পারিবেন। প্রচলিত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 
ব্যত্যয়াহ্ষগুলি ও গড় সংখ্যার পার্থ্যক্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এখন 
কয়েকটি ব্যাপার দেখা যাইবে । যেমন, বে ব্যত্যয়াঙ্কগুলির গড় হইতে পার্থক্য 
প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের একগুণের কম, তাহাদের সংখ্যা মোট ব্যত্যয়াঙ্কের শতকরা 
৩৪:১৩ অংশ; যেগুলির পার্থক্য একগুণের বেশী, তাহাদের সংখ্যা শতকরা 
১৫:৮৭ ( অর্থাৎ ৫০_-৩৪১৩)। আবার যেগুলির পার্থক্য প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের 
দ্বিগুণের নীচে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪৭৭, যেগুলি দ্বিগুণের বেশী, তাহাদের 
সংখ্যা শতকরা ২'৩ (৫০--৪৭*৭ )] যেগুলির পার্থক্য তিন গুণের কম, তাহারা” 
শতকরা ৪৯:৮৬, তেমনই তিন গুণের বেশী হইবে শতকরা ০১৪ (৫০-_ ৪৯৮৬) | 
গড় সংখ্যার উপরে বা নীচে অর্থাৎ কম বা বেশী উভয় দিকেই এইরূপ ফল 
হইবে। শেমের রাশি দুইটি হইতে বুঝা যাইবে যে সমস্ত শিশুর বৃদ্ধঙ্ক গড় 
ব্যত্যয়াঙ্কের চেয়ে প্রমাণ ব্যত্যয়ান্কের তিন এশেরও বেশী, তাহাদের যোগ্যতা 
অসাধারণ, কারণ ১০,০০০ শিশুর মধ্যে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১৪1 তেমনই 
দেখা যাইতেছে যে ১০,০০০ ছেলেমেয়ের মধ্যে ১৫৮৭ জনের বৃদ্যন্ক গড় অপেক্ষা 
প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের একগুণ বেশী বা কম; যাহাদের পার্থক্যের পরিমাণ দ্বিগুণ 
তাহাদের সংখ্যা ২৩০। যে সমস্ত শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আসে, তাহাদের 
মধ্যে ব্যাপক পরীক্ষা করিয়া বার্ট (Bu ) কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
পাইয়াছেন। যেমন তিনি দেখিয়াছেন শ্রমজীবিদের সন্তানদের এক হাজারের 
মধ্যে ছয়টির উচ্চতর বৃত্তি লাভ করিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবার 
যোগ্যতা আছে। সে সুযোগ তাহারা কমই পায়ী। 


২৩1 অনুবজ্ধ ( Correlation ) 


সর্বশেষ এই বিষয়টির আলোচনার জন্য আগেকার সেই ১০ জন পরীক্ষার্থীর 
উদাহরণে ফিরিয়া যাইতে হইবে! মনে কর যাক, তাহাদের এবারে জ্যামিতির 
পরীক্ষা হইয়াছে। ইহাতে সেই ১০ জন পরীক্ষার্থীর নম্বর হইল যথাক্রমে শতকরা 
৩৬) ৩০, ৪৩, ৫০, ৫৮, ৪৮, ৪৬, 8৫, ৫৩ এবং. ৭১। এগুলির গড় ৪৮। 


পূর্বগদ্ধতি অনুসারে ইহাদের ব্যত্যয়াস্ক নির্ণয় করিয়া উহাদের ভেদাঙ্ক 


১১২ শিক্ষাতত্তব 


(variance ) পাওয়া গেল ১১৬৪3 উহার বগঁমূল বাহির করিয়া! প্রমাণ" 


ব্যত্যয়াঙ্ক দাড়ায় ১০৭৯। পরিশেষে প্রত্যেকটি ব্যত্যয়াঙ্ককে এই প্রমাণ 
ব্যত্যয়াঙ্কের সংখ্যাটি ছারা ভাগ করিয়া জ্যামিতির প্রমাণ সাফ্যলাঙ্ক পাওয়া গেল। 


এগুলি নীচের তালিকায় তৃতীয় সারিতে দেখান গিয়াছে, দ্বিতীয় সারিতে, 


বীজগণিতের প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। 


9৮২১২ 


০- ১৫৪২ 


৩ নং চিত্র 


দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষার্থীদের উভয় বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, 


কিন্ত খানিকটা সাৃশ্ুও রহিয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে উভয়ের মধ্যে 
অনুবন্ধ কি তাহা হইলে এমন একটি সং 


খ্যা বাহির করিতে হইবে যাহ! দ্বারা এই - 


চিনি ০... স্টিক 


সিসি » এর জব 
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সাদৃশ্যের পরিমাণ সুচিত হয়। এখন যদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় বিষয়ের সাফল্য 
(ঝা নম্বর) একরূপ হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির রাশিগুলির 
মধ্যেও সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইত। সুতরাং সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির প্রত্যেকটি 
রাশিকে ঠিক নীচের রাশি দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যাইত, তাহা ওঁ রাশির 
বর্গের সমান হইত ৷ কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে ও রাশির বর্গগুলির যোগফলা 
সর্বদাই পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সমান হয়। স্থতরাং আমরা বলিতে পারি ঘে 
উভয়ের সাদৃশ্য যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক . পরীক্ষার্থীর, উযু 
বিষয়ে প্রমাণ সাফল্যান্ছদয় পরস্পর গুণ করিলে তাহাদের যোগফল সকল 
ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সমান হইবে। এই উদাহরণে যেমন উহা 
১০| আসলে কিন্ত এ যোগফল সাধারণতঃ ব্যক্তির সংখ্যার চেয়ে কম 
হয়, বিশেষজ্ঞরা গণিতের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।, উপরের 
উদাহরণেও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে দেখা সাইবে যে এই যোগফল 
৭-৯৭। সুতরাং তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে পারা যায় যে পরীক্ষার্থীগণের 
বীজগণিত ও জ্যামিতিতে পাওয়া নম্বরের অন্বন্ধ হইল ৭*৯৭--৯৮ বা প্রায় 
০:৮ । অর্থাৎ বলা যায় এই উভয় বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে ৮৮ বা 
সহজ কথায় পাচ ভাগের চার ভাগ । তেমনই যদি বোগফলটি দাড়াইত- ৭9৭, 
তাহা হইলে বলিতে হইত যে ছুই বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে পাচ ভাগের চার ভাগ 
বৈষম্য আছে। এক্ষেত্রে অনুবন্ধের পরিমাণ হইত -৭*৯৭-১ বা -৭৮। 
যদি এমন হইত যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে গড় অপেক্ষা যত নধর বেশী 
পাইয়াছে, অন্য বিষয়ে গড়ের চেয়ে ঠিক তত নদ্বরই কম পাইয়াছে তাহা হইলে 
উহাকে পূর্ণ বৈষম্য ধরা চলিত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সংখ্যার 
গুণফল পূর্বের ন্যায় যোগ করিলে পাওয়া যাইত _ ১০, অতএব অন্ধুবন্ধ হইত 
_১। বদি উক্ত যোগফল হইত শূন্য, অনুবন্ধও শূন্য হইত, তাহার অর্থ এই যে 
উভয় বিষয়ে নখরের মধ্যে (সাদৃশ্য ব! বৈষম্য ) কোনও সম্পর্কই নাই। স্থৃতরাং 
এক কথায় বলিতে গেলে ছুই সারি প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের অমুবন্ধ বাহির করিতে 
গেলে প্রত্যেক স্তস্তস্থিত রাশিদ্ধয় ( অর্থাৎ সাফল্যান্বদ্য় ) পরস্পর গুণ করিয়া 
সমস্ত গুণফলগুলি যোগ করিতে হইবে, পরে সেই যোগফলকে পরীক্ষিত ব্যক্তির 


সংখ্যা বারা ভাগ করিতে হইবে। 


৮ 


১১৪ শিক্ষাতন্ 


উপরে যে পরীক্ষার উদাহরণটি দেওয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য কাল্পনিক। 
অবশ্য সত্য হইলেও এত ছোট পরীক্ষার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
গঠিত হইতে পারে না। নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত পাইতে হইলে মনোবিদ্‌কে 
বহু সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া পরীক্ষা চালাইতে হইবে । এই ব্যক্তিদের এমন ভাবেই 
বাছিয়া লইতে হইবে যাহাতে উহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরই যথাযথ " 
স্থান (81987017019 ) থাকে । /তাহা ছাড়া তাহাদের পর পর কয়েকবার উভয় 
বিষয়ে ( অর্থাৎ বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ) পৰীক্ষা করা বিধেয়। তাহা সত্বেও 
থে অঙ্গবন্ধ পাওয়া যাইবে, তন্বারা শুধু সন্ভাব্যতার ( probability ) মাত্রা 
সুচিত হইতে পারে, নিশ্চয়তা নহে! মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে এই 
পরীক্ষায় অনুবন্ধ যত ১ এর কাছাকাছি হইবে ততই দেখা যাইবে যে এক বিষয়ে 
যে পরীক্ষার্থীর ফল ভাল, মাঝামাঝি বা! খারাপ হইয়াছে, অন্য বিষয়টিতেও তাহার 
ফল যথাক্রমে ভাল, মাঝামাঝি বা খারাপই হইবে। বস্ততঃ অন্ুবন্ধ দ্বারা এই যে 
সস্তাব্যতার মাত্রা স্থচিত হয়, তাহ একটি নির্দিষ্ট নিয়ষের অনুগামী । এই নিয়ম 
উদ্ভাবন করেন গলটন (99102), উহার নাম প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম (law ০1 
regression )| মনে করা যাক যে বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে যাহারা 
বীজগণিতে সমান নম্বর পাইয়াছে তাহাদের বাছিয়া লওয়া,গেল। জ্যামিতি 
পরীক্ষার এই পরীক্ষার্থীরা সমতুল্য নম্বর পাইবে না বটে, কিন্তু দেখা যাইবে 
যে উহাদের জ্যামিতির নম্বর এক নির্দিষ্ট গড় সংখ্যার উভয় দিকে কেন্দ্রীভূত, 
এই গড় নম্বর ছার! সম্ভাব্য সাফল্য ( probable score) ক্ুচিত হয়। 
গল্টনের প্রত্যাবৃত্তির নিয়মে বলা হইয়াছে যে এরূপ ক্ষেত্রে 
জ্যামিতির সম্ভাব্য গড় নম্বর = বীজগণিতের নম্বর ১৫ অন্বন্ধ 
বাস্তব ক্ষেত্রে অঙ্গবন্ধ স্ববদা ১ এর চেয়ে কম হয়। সুতরাং এক বিষয়ের সাফল্য 
হইতে অপর বিষয়ের সাফল্য নির্ণয় করার বেলায়ও প্রথমের সাফল্য অপেক্ষা 
দ্িতীয়ের সাফল্যও অল্প হয়। যেমন এই উদাহরণে বীজগণিতের সাফল্যের 
চেয়ে জ্যামিতির সম্ভাব্য সাফল্য কম হইবে। এই বিষয়ে গল্টন নিজে অতি সুন্দর 
এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যে সমস্ত লোক দীর্ঘাকার, যেমন ৬ ফুট লম্বা, তাহাদের 
পুত্রগণের বেলায় দেখা যায় যে তাহারাও লঙ্কা বটে, কিন্তু তাহাদের দৈর্ঘ্যের গড় 
সর্বক্ষেত্রে ৬ ফুটের কম। আবার তেমনই কোন এক নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের খর্ককায় 


মানসিক মান ১১৫ 


বামনদের বেলায় দেখা যায় যে তাহাদের পুত্রেরাও খর্ববাকার, কিন্ত পুত্রদের 

দৈর্ঘ্যের গড় পিতাদের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অধিক । সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গড়াটির 
. কাছেই সংখ্যাগুলি যেন আসিতেছে, ইহাই প্রত্যাবৃত্ি। 

বহু সংখ্যক পৃথক পরীক্ষার পরম্পয়- অন্ুবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া বহু গুরুতর 

সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তা ছাড়াও 
 সন্তাব্যতার পরিমাণ স্থচিত করার বিষয়েও অন্ুবন্ধনংখ্যার যে কার্য্যকরিতা 

রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই সুত্রে 

বিশেষ একটি গবেষণার উল্লেখ করা যাইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে 

গেলে সেখানে শিশুর সাফল্যের সম্তাব্যতার পরিমাণ নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন্‌ 

পরীক্ষা বা অভীক্ষাশ্রেণী সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য, তাহাই নির্ণয় করা ছিল এই 
| গবেষণার উদ্দেশ্য । এইজন্য বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 
| পরীক্ষার সাফল্যাঙ্ক লওয়া হইল। পরে এ শিক্ষার্থীদেরই পূর্ববর্তী ( অর্থাৎ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে ) পরীক্ষা ও অভীক্ষাশ্রেণীর সাফন্যাঙ্ 
লইয়া প্রথমটির সহিত এগুলির অনুবন্ধ নির্ণীত হইল । এই পরীক্ষায় ভাল ফল 
গাওয়া গিয়াছে। 

বৃত্তিমূলক: নির্বাচন এবং নির্দেশের ( vocational selection and 
guidance) ক্ষেত্ৰেও ইহার স্থান আছে। বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক কর্মীর নৈপুণ্য 
পরীক্ষা বা অভীক্ষা করিয়া উহার সাফল্যান্ক নির্ণয় করা যাইতে পারে; পরে 
তাহাদের পূর্বপ্রযুক্ত অভীক্ষাসমূহের সাফল্যাঙ্কের সহিত উহার অন্গুবন্ধ নির্ণয় 
করা যায়। কোন্‌ অভীক্ষাসমূহ প্রয়োগ করিলে কোনও এক বিশেষ বৃত্তিতে 
পরীক্ষার্থীর সাফল্য বা অনাকল্যের সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে . সচিত 
হইবে, তাহা এইভাবে স্থির করা যায়। রক অধ্যায়ে বরিত EOE বা সিভি 
সাভিসে নিয়োগপ্রার্থীদের উপর যে সমস্ত অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় উহাদের ২. 

কার্যকারিতা এইভাবে সযত্বে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। 

অনুবন্ধের প্রয়োগ দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এখন 
দেখা যাক। এ বিষয়ে প্রথমে স্পিয়ারম্যানই ছিলেন প্রধান উদ্ভোগী। পরে 
আরও বহুদংখ্যক কর্ম্মী এ কার্যে আকষ্ট হন, তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট মনীষীও 
কেহ কেহ আছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ম্পিয়ারম্যানের গুরুতর মতবাদকে 


১১৬ শিক্ষাতন্ত 


সমর্থন করিয়াছেন, কেহ তাহার সমালোচনা করিয়াছেন, কেহ বা উহার 
বিস্তারসাধন করিয়াছেন। 

যনে করা বাক যে একটু আগে বীজগণিত ও জ্যামিতির বে সাফল্যান্কের 
তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, উহা! মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্ত শিক্ষার্থীদের 
পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গিরাছে। আরও ধরা যাক যে সমুদয় কলগুলি হইতে 
দেখা গিয়াছে যে বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে অন্বন্ধ ০:৭২। এই বাশিটির 
বে বিশেষ তাত্পধ্য আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্কেই লক্ষ্য করিয়াছি। এখন 
দেখ! বাক যে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া হিসাবে বীজগণিত ও জ্যামিতির কি স্থান এই 
রাশিটির দ্বারা স্ুচিত হইতেছে । / প্রথমেই বুঝা যায় যে এই দুই বিষয়ের অন্তর্গত 
মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে অনেকখানি মিল আছে, নহিলে অনুবন্ধের পরিমাণ 
৮৭২ উঠিত না । কারণ আমরা ত জানি যে অগ্কবদ্ধ ০৭২ হওয়ার অর্থই 
এই যে পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে যা নম্বর পাইয়াছে অন্য বিষয়টিতে তাহার ০.৭২ 
অংশ নম্বর পাইবার সম্ভাব্যতা আছে। আবার এ কথাও ঠিক যে উভয় বিষয় 
আয়ত্ত করিবার জন্য যে মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহ! সম্পূর্ণ একরূপ নহে, 
কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী বীজগনিতে যে নম্বর পাইত, জ্যামিতিতেও . 
তাহাই পাইত, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে অঙ্গবন্ধ হইত 4+-১। অতএব ফলে এই 
সিদ্ধান্তই আনিয়া পড়ে যে উভয়রূপ মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ শক্তি 
( common factor ) আছে, সেজন্য উভয়ের মধ্যে অনুবন্ধ বর্তমান ( যোগচিহ্ন 
বিশিষ্ট )। আবার উভয়ের ‘মধ্যে দুইটি পৃথক বিশেষ, শক্তিও (926০87০ 
factors) আছে, একটি বীজগণিতের, অন্তাটি জ্যামিতির, তাহারই ফলে 
অন্তুবন্ধ সম্পূর্ণ ১ এর চেয়ে কম হইয়াছে ৷ এ সিদ্ধান্ত স্পিয়ারয্যান করিয়াছেন, 


Ee তাহারই প্রদত্ত । 
এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হইবে যে এই সাধারণ শক্তি এমন একটি 
মানসিক গুণ বা ক্ষমতা, যেটির প্রয়োজন বীজগণিত বা জ্যামিতি, উভয়ের বেলায়ই 
হয়। মে পরীক্ষার্থীর এই শক্তি {বেশী আছে, সে উভয় বিষয়ের পরীক্ষাতেই 
অধিক নম্বর পাইবে | কিন্তু দ্বিতীয় এক পরীক্ষার্থীরও যদি এই সাধারণ শক্তি 
সমমাত্রায় থাকে, তাহা হইলে যে উভয়ের এই দুটি বিষয়ের সাফল্যের পরিমাণও 
এক হইবে, তাহা নহে। তাহার কারণ ( দুজনের সাধারণ শক্তির পরিমাণ এক 
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হইলেও) বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে. যে ভিন্রকূপ 
বিশেষ শক্তি আবশ্যক, তাহাতে উভয়ের তারতম্য থাকিতে পারে। যেমন 
উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে যে বস্তুর অবস্থিতি কল্পনায় আনিবার শক্তি 
একজনের অধিক, ইহার সাহায্যে সে সহজে জ্যামিতির সমস্তা সমাধান করিতে 
পারে, অন্য ব্যক্তির ইহা কম। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেই এইরূপ সব 
বিশেষ শক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে। কিন্তু কল্পনা করা যাক যে এমন কোনও বিষয় 
আছে যেটি আয়ত্ত করার বেলায় শুধু পূর্বোক্ত বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্তভূক্তি 
সাধারণ শক্তির উপরে সাফল্য নির্ভর করিবে । ইহাকে “আদর্শ” বিষয় বলা যাক া 
এখন যদি সমস্ত পরীক্ষার্থীকে এই আদশ বিষয়ে পরীক্ষা করা যায়, তাহাদের 
সকলের দাফল্যাহ্ সমান হইবে না, কারণ প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তিটি কাহারও 
কম, কাহারও বেশী।$ কিন্তু ঘাহাদ্ের এ শক্তি সমান আছে, তাহাদের 


সাফল্যা্চও এক হইবে | 
মনে করা যাক যে পরীক্ষার্থীগণের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যাঁকর সহিত 


তাহাদের বীজগণিতের অনুবন্ধ ০*৯ এবং জ্যামিতির ৮৮। এরূপ ক্ষেত্রে 
বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্থবন্ধ হইবে **৯ ৮ ০*৮ অর্থাৎ ০:৭২, তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়! কারণ বীজগণিতে তাহাদের যে সাফল্যান্ হইবে, 
' উহার ভিত্তিতে আদর্শ বিষয়ে তাহাদের সম্ভাব্য সাফল্যা্ক (প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম 
অনুসারে) হইবে বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক ০৯ | ্তরাং জ্যামিতির বেলায় 
যাহাদের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যান্কের পরিমাণ বীভগণিতের সাফল্যান্ক X০৪, 
তাহাদের জ্যামিতির সম্ভাব্য সাফল্যাঙ্ক হইবে বীর্জগণিতের সাফন্যাক্ক * ৭৯৮৭৮ 


বা বীজগণিতের সাফল্যান্ক ৮০৭২ | 
কিন্ত প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্গবন্ধ 


1. পাখ২ হইলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইহাই দেখা যাইতেছে যে আদর্শ *. 
বিষয়টির সহিত উভয় বিষয়ের অনুবন্ধদয়কে পরস্পর গুণ করিলে উভয় বিষয়ের j 
| মধ্যে অনুবন্ধ বাহির হইবে। 

এখন স্পিয়ারম্যানের মতবাদ সহজ কথায় এই। উপরে বীজগণিত ও 
জ্যামিতি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় মানসিক ক্রিয়ার কথা যাহা বলা হইয়াছে, 
উহা সকল চিন্তামূলক ক্রিয়ার বেলায় প্রয়োগ করা চলে। থে ক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ 
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মনস্থিতার প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া বানান শিক্ষা বা রেখার দৈধ্য 
নির্ণয়ের মত সামান্য ক্রিয়ার পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য। তিনি আবিষ্কার করিলেন যে 
একদল পরীক্ষার্থীর যদি সম্পূর্ণ পৃথক নানা ধরণের পরীক্ষার" কল লওয়া যায়, 
তবে দেখা যাইবে ঘে প্রত্যেক পরীক্ষার ফলের মধ্যে অন্ুবন্ধ বর্তমান ( ফোগচিহ- 
বিশিষ্ট ) রহিয়াছে। সুতরাং ইহ! হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে বীজগণিত 
ও জ্যামিতি আয়ত্ত করার মধ্যে যে সাধারণ শক্তির ( ener] ০০+ ) সন্ধান 
আমরা পাইয়াছিলাম, সাধারণভাবে তাহার স্থান সকল চিন্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যেই 
আছে, এই জন্যই উহাদের মধ্যে অন্তুবন্ধ পাওয়া যায়! সাধারণ যান্গষ যদি 
মনে করে যে সাধারণতঃ বুদ্ধি বলিতে যাহ! বুঝা যায়, এই জর্ধব্যাগক 
শক্তি, তদ্তিন্ন অন্ত কিছু নয়, তবে ভুল হইবে না। অথবা বার্টের (38: ) 
অন্থসরণে মার্জিত ভাষায় ইহাকে অন্তনিহিত সাধারণ জ্ঞানমূলক দক্ষতা 
(innate general cognitive efficiency ) বলা চলে ।, কিন্তু 
ম্পিয়ারম্যান এই শক্তির প্রকাশের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্রের পরিচয় পাইয়া স্থির 
করিলেন যে ইহাকে শুধু অক্ষরটি দ্বারা সুচিত করিলে কোনও গণ্ডগোল থাকে 
না। তাই মনোবিদ্গণের কাছে ইহা সর্বত্র 9 নামেই পরিচিত। 
ম্পিযারম্যানের মতে যে কোন চিন্তামূলক ক্রিয়া ও উহার পরীক্ষার 9 শক্তির 
সহিত অন্গবন্ধ বর্তমান ( যোগচিহ্নবিশিষ্ট )। অর্থাৎ সহজ কথায় বলিতে 
গেলে যদি কোন লোকের এই দ্বারা স্থচিত সাধারণ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে 
থাকে, তাহা হইলে সে সর্ববিধ চিন্তামূলক ক্রিয়া বা পরীক্ষায় যথেষ্ট সাফল্য 
লাভ করিবে। ক্রিয়াটির সহিত" 'সাধারণ শক্তির অঙ্গুবন্ধটিকে অনেক সময়ে 
ক্রিয়াটির মধ্যে সাধারণ শক্তির পরিমাণও বলা হয়। ইতিপূর্বে বীজগণিত 
ও জ্যামিতির কাল্পনিক উদাহরণটিতে যে নিয়ম পাওয়া গিয়াছিল তদন্ুসারে 
যে কোনও দুইটি বিষয়ের পরস্পর অনুবন্ধের পরিমাণ (যেটুকু এই সাধারণ 


শক্তি হইতে উদ্ভত) হইল উভয় ক্রিয়ার অন্তর্গত সাধারণ শক্তির পরিমাণের 
গুণফল । 


একটু আগে যে আদর্শ পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে, উহাতে কোনও ব্যক্তির 
সাফল্যা্ধ যেটি, উহাই হইবে সেই ব্যক্তির সাধারণ শক্তির পরিমাণ। বহুসংখ্যক 
পরীক্ষার সহিত সাধারণ শক্তির অঙ্ণুবন্ধ জানা থাকিলে (এ বিষয়ে পরে বুঝান 
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যাইবে ) কোনও ব্যক্তির নিজস্ব সাধারণ শক্তি সহজেই নির্ণয় করা যাইবে । 
আমাদের পূর্বের উদাহরণটি লওয়া ঘাক। উহাতে আদর্শ বিষয়ের ( অর্থাৎ সাধারণ 
শক্তি বা 9-এর ) সহিত বীজগণিতের অন্ুবন্ধ ০৯ ধরা হইয়াছিল । স্থতরাং সে 
.ব্যক্তিরও (প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অন্গুসারে ) আদশ বিষয়ে সম্ভাব্য সাফল্যাঙ্ক (বা 
সাধারণ শক্তি) হইবে বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক %০'৪। তেমনই, জ্যামিতির বেলায় 
তাঁহার ( সাধারণ শক্তি ) হইবে জ্যামিতির সাফল্যাঞ্ক ২০৮ অন্যান্য পরীক্ষা ছারা 
. এইভাবে আরও ফলাফল পাওয়া যাইবে । এগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে না, 
কারণ বিবিধ পরীক্ষার সাফল্যান্বসমূহে পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যদি 
অপ্রধান শ্রেণীগত শক্তির (ইহার বিবরণ একটু পরে দেওয়া যাইবে ) প্রভাব বাদ 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই বিভিন্ন ফলাফলগুলির গড় হইতে ব্যক্তির সাধারণ 
শক্তি বা বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা ধারণা করা যায় এবং উহা ছার! মোটামুটি 
কাজও চলিয়া যায়। - 
পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে স্পিয়ারম্যানের দ্বিশক্তিবাদ ./ ১০ factor 
026০) অনুযায়ী কোনও একটি পরীক্ষাতে কোনও লোকের সাফল্যান্কের 
পরিমাণ দুটি বস্তুর উপর নির্ভর করিবে। প্রথম হইল পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় 
ব্যক্তির নিজের বৈশিষ্ট্য । তাহার কারণ প্রত্যেক পরীক্ষাতে সাধারণ শক্তি বা 
?-এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, উপরস্ত উহার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্তি 
আছে, ইহা € অক্ষর দ্বারা স্থচিত হয়। স্থতরাং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করিতে গেলে 
এই দুইটি শক্তির আপেক্ষিক পরিমাণের কথা! বিবেচনা করিতে হইবে । তা 
ছাড়া সে ব্যক্তির নিজন্ব সাধারণ শক্তির পরিমাণ (ইহারই উপর পরীক্ষাটির প্রথম 
অংশে তাহার সাফল্য নির্ভর করিবে ), এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্তির পরিমাণ 
(দ্বিতীয় অংশে প্রযুক্ত ), এ দুটিও ধরিতে হইবে। বিভিন্ন ক্রিয়ার পরীক্ষার 
মধ্যে এই ছুটি শক্তির আপেক্ষিক মাত্রা সম্পর্কে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। 
ম্পিয়ারম্যান দেখিয়াছেন যে প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নে সাধারণ শক্তির পরিমাণ 
বিশেষ শক্তির ১১ গুণ। কিন্ত সঙ্গীতের বেলায় সাধারণ শক্তি হইল বিশেষ 
শক্তির মাত্র একচতুর্থাশ ; এক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিরই জম্পষ্ট প্রাধান্য দেখা 
যাইতেছে। ইহার ভাংপর্্য এই যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় ছাত্রের নৈপুণ্য দেখিয়া 
অত্যান্ত বিষয়েও তাহার যোগ্যতা কিকধপ হইবে তাহা খানিকটা নিশ্চতার 


Fa! 
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সহিত অনুমান করা যাইবে; কিন্ত সঙ্গীতে দক্ষতা ছারা এরূপ বিচার করা 
চলে না। 
বহুসংখ্যক পরীক্ষায় সাধারণ শক্তির অনুবন্ধ বা পরিমাণের কথা| পূর্বে বলা 


গিয়াছিল, উহার কথা এখন বুঝাইতে হইবে। সমস্ত পরীক্ষা ছুটি করিয়া লইয়া" 


উহাদের মধ্যে যত অনুবন্ধ হইতে পারে, সবগুলির এক শ্রেণীবদ্ধ তালিকার 
নাহায্যে সচরাচর মনোবিদের। পরীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির পরিমাণ নির্ণয় 
করেন। তবে সে পদ্ধতি বড়ই জটিল এবং বহু বীজগণিতের অঙ্ক তাহার মধ্যে 
আছে, সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে বাট অন্য আর 
একটি ব্যাপারে এক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা এখানেও 
খাটিতে পারে। সে প্রণালীটি সহজবোধ্য, অতএব তাহার উল্লেখ এখানে করা 
যাইতেছে। 

মনে করা যাক যে ক, খ, গ, থ ইত্যাদি বহু সংখ্যক ব্যক্তির ১, ২, ৩, ৪ 
ইত্যাদি বহু বহুসংখ্যক পরীক্ষা, হইল। পরীক্ষার তালিকা এমনভাবেই পরিকল্পিত 
যে যত বিভিন্ন রকমের চিন্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যে অন্গবন্ধ বর্তমান ( যোগচিহ- 
বিশিষ্ট) আছে সে সমস্তই মোটামুটি উহার অন্তর্ত। এখন প্রত্যেক 
পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষার ফল নিয়লিখিতরূপে (৪নং চিত্র) ঘর কাটিয়া 
সাজান যাক__ 


৪ নং চিত্র 


পরে পূর্ববর্িত প্রণালীতে প্রত্যেক সারির ফলগুলিকে প্রমাণ সাফল্যান্কে 
পরিণত করিয়া দ্বিতীয় এক ঘর কাটিয়া আগেকার মত সাজান হইয়াছে। এখন 


দি 
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ক, খ, গ ইত্যাদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সাফল্যান্বগুলি যোগ করা হইল এবং. 
২ যোগফলগুলির প্রাত্যেকটিকে প্রমাণ সাফল্যাক্কে পরিণত করিয়া শেষের স্তস্তে 
' প্বাজান গেল। ইহা পরপৃষ্ঠায় ( ৫নং চিত্র ) দেখান হইয়াচছ। 


১. ২ ৩ 8 ও 


কপ্র১ | কপ্র২ | কপ্রত৩ | কণ্রী* | +কগ্র 
খপ্র | খপ্রং | খগ্রত | খপ্র* | +খঞ্জ 
গপ্র ১ | গঞ্রং | গপ্রত | গর ৪ 


ঘপ্র ১ ঘপ্র২ ঘপ্র ৩ ঘ্প্ত ৪ 


৫ নং চিত্র 

এখন যদি বিশেষ শক্তির কোনও কথা না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটি 
পরীক্ষার সহিত পূর্বকথিত আদর্শ পরীক্ষার পূর্ণ অন্তবন্ধ থাকিত। ফলে ক ধা 
অন্য যে কোনও পরীক্ষার্থীর ফল সারির প্রত্যেকটি ঘরেই ( অর্থাৎ প্রত্যেক 
পরীক্ষার ফল ) এক হইত, কারণ উহা হইত তাহার সাধারণ শক্তির অরূপ । 
কিন্ত পরীক্ষাগুলি যদি বহুসংখ্যক এবং সকল শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে মনে করা 
যাইতে পারে যে একটি সারির অন্তর্গত রাশিসমূহের (অর্থাৎ যে কোনও 
পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষার ফলগুলির ) মধ্যেও বহুবিধ বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকিবে। 
পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা অধিক বা অল্প, যোগফলবিশিষ্ট বা বিয়োগফল- 
বিশিষ্ট হইতে পারে। স্থতরাং পরীক্ষার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য হেখানে' খুব বেশী 
সেক্ষেত্রে এগুলি পরম্পর কাটাকাটি করিয়া যোগফল শূন্য হওয়ারই সম্ভাবনা । 
স্থতরাং যোগফলগুলিকে সাফল্যান্ে পরিণত করিলে (ইহা পঞ্চম স্তম্ভে দেখান 
গিয়াছে) সেগুলি কল্পিত পরীক্ষার সাফল্যাঙ্কের যথাসম্ভব কাছাকাছি হইবে। 
অর্থাৎ এগুলি পরীক্ষার্থীদের সাধারণ শক্তির অনুরূপ হইবে। স্থতরাং যে কোনও 
পৰীক্ষাতে, যেমন ২নং পরীক্ষাতে, সাধারণ শক্তির পরিমাণ কতখানি: তাহা 
নির্ণয় করিতে হইলে ২নং পরীক্ষার স্তম্ভ এবং সাফল্যান্কে পরিণত যোগফলের 
স্তম্ভের অনুবন্ধ নির্ণয় করিলেই হইল। এইভাবে যে অঙুবন্ধসংখ্যাগুলি পাওয়া 


১২২ শিক্ষীতন্ত 


. যাইবে তাহার দ্বারা সমগ্র পরীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির স্থান কতখানি, 
তাহা সাধারণভাবে বুঝা বাইবে। পরীক্ষাগুলি বদি সব কটিই এমন হয় যে 
প্রত্যেকটি বিশেষ শক্তির প্রয়োগ মাত্র একটি পরীক্ষাতেই আছে, তাহা হইলে 
আর কিছু করিবার নাই। কিন্ত মনোবিদ্গণ দেখিয়াছেন যে পরীক্ষাগুলির মধ্যে 
সাধারণ শক্তি এবং বিশেষ শক্তি ছাড়া শ্রেণীগত শক্তি ( group factors ) 
থাকারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এই শক্তিগুলি এমনই ধরণের যে কতকগুলি 
পরীক্ষাতে এগুলি বর্তমান, অথচ নবগুলিতে নাই । সেক্গেত্রে ব্যাপারটির জটিলতা 
বাড়িল, এবং আরও একটি বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হইবে । 
এক্ষেত্রে বার্ট যে পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন তাহা এই । তিনি এক একটি 
সারির প্রত্যেকটি কল হইতে সেই সারির যোগফলের প্রমাণ সাফল্যান্থট বিয়োগ 
করিলেন, এইরূপ প্রত্যেক পরীক্ষার বিয়োগফল সেই পরীক্ষার নীচে স্তম্ভাকারে 
সাজাইলেন। এই স্তসুগুলিকে আবার প্রমাণ সাফল্যাঞ্ষে পরিণত করা হইল, 
প্রত্যেক ২।্রির সাফল্যাঙ্বগুলি যোগ কর! হইল এবং সেই যোগফলের গড় নির্ণয় 
করিয়া নৃতন এক স্তম্ভত হইল। এখন উপরে বর্ধিত প্রত্যেক পরীক্ষার 
, বিয়োগফলের সহিত এই নূতন স্তম্ভের অঙ্গবন্ধ দ্বারা বুঝা যাইবে যে উক্ত পরীক্ষায় 
এই নৃতন ( অর্থাৎ শ্রেণীগত ) শক্তির পরিমাণ কতখানি আছে । পরীক্ষাগুলিকে 
বিশ্লেবণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এই দ্বিতীয় শক্তি কি ধরণের । কোনও 
ক্ষেত্রে এই শক্তি বাক্যগত (verbal factor ), কখনও বা হিসাব সম্পর্কিত 
( arithmetical factor ), কোথাও আবার হস্তনৈপুণাঘটিত ( manual 
factor ) হত্যাদিরূপ | 
উপরে যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বলা হইল, সেগুলিতে সাধারণ শক্তি বর্তমান, 
সুতরাং বুঝা যায় যে এগুলি সবই বুদ্ধিসংশ্রিষ্ট। কিন্ত মনের আর একটি দিক 
আছে, উহারও গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নহে । আমাদের প্রক্ষোভ ( emotions ) 
এবং অন্যান্য প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত ( temperamental ) বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 
ইহার- পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু 
মনোবিদের নয়, নীতিবাদী, নাট্যকার, কবি এবং ওপন্তাসিকগণেরও চিরন্তন 
আগ্রহের বিষয় হইয়া আছে। ইহাদের পরীক্ষাগত বিশ্লেষণও সম্প্রতি হইয়াছে। 
এ বিষয়েও পথপ্রদর্শক হইতেছেন বার্ট, তাহার পরীক্ষাপ্তলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 
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এই পরীক্ষায় বার্ট তাহার পরীক্ষার্থীদের এগারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা গুণ 
বাছিয়া লইলেন। এ গুণগুলি পরীক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান। এ 
গুণগুলি হইল সামাজিকতা ( sociability ), অপ্রতিভতা ( assertiveness ), 
ক্রোধ (anger ), কৌতুহল ( CUri0sitY ), যৌনপ্রবৃত্তি (56x ), আনন্দ (1০5 ), 
স্নেহ ( tenderness ), দুঃখ ( sorrow ), বিরক্তি (di৪৪U৪% ), ভয় (fear ), 
ও বশ্যতা ( 8Uubেi৪৪iv৮ene55 ) | এই গুণগুলি বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কাহার 
কি পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা হইল । পরে এগুলি হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি 
গুণের প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের সাহায্যে, কতকটা পূর্বনিরণীত পদ্ধতির অনুরূপ 
প্রক্রিয়ায় (পূর্ব্বোক্ত আদর্শ পরীক্ষার যত) এক ‘আদৰ্শ’ ব্যক্তি (ideal 
7650০) পাওয়া গেল। এখন পরীক্ষার্থীদের সহিত এই আদর্শ ব্যক্তির 
বিভিন্ন গুণের অনুবন্ধ বাহির করিলেই বুঝা যাইবে যে এক সাধারণ আদর্শ 
মানের তুলনায় প্রতে/ক পরীক্ষার্থীর মনে কোন্‌ গুণটির প্রাধান্য কতখানি । 
বার্ট এইরূপ তুলনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে আদর্শ ব্যাক্তর সহিত যে 
সকল পরীক্ষার্থীর অনুবন্ধ বর্তমান ( যোগচিহ্নবিশিষ্ট ), তাহাদের এই সকল গুণের 
পরিমাণ অধিক আছে, যথা__সামাজিকতা, যৌনপ্রবৃত্তি, আনন্দ, সপ্রতিভতা ও * 
ক্রোধ। আবার এই গুণগুলির পরিমাণ অল্প আছে, যথা_ভয়, দুঃখ স্নেহ, বিরক্তি 
এবং বশ্যতা ৷৷ বিপরীত পক্ষে, আদর্শ ব্যক্তির সহিত যে সকল পরীক্ষার্থীর 
অন্বন্ধের অভাব ( বিয়োগচিক্নবিশিষ্ট ), তাহাদের প্রথমোক্ত গুণগুলির পরিমাণ 
অল্প, শেযোক্তগুলি বেশী । 
এই সম্পর্বে . মানবচরিত্রের দুই বিভিন্নরূপ পার্থক্যের উল্লেখ করা আবশ্তক। 
_ * এ দুইটির নাম অন্তরতি ( introversion ) এবং বহিবৃ'্তি ( extraversion ), 
7 মনঃসমীক্ষক ইয়ও (28) সৰ্বপ্ৰথমে ইহার কথা বলেন। বহির্জগতের 
A ব্যাপার ও ঘটনাবলীর প্রতি বিভিন্ন মানুষের যে প্রতিক্রিয়া, তদনুনারে এই পাথক্য | 
ণ নির্ধারিত হয়। বহিুর্ত মানুষের বেলায়, বাহির হইতে যে কোনও প্রভাব 
f আনে, তৎক্ষণাৎ তাহার বাহিরে প্রতিফলিত হইবে। সে ব্যক্তি স্বাভাবিক ও 
প্রত্যক্ষভাবে বাহ্‌ জগতের সহিত নিজ সামঞ্জস্ত বিধান করিতে সক্ষম । পক্ষান্তরে 
| অন্তৰত মানুষের মনে অনেক বাহ প্রভাব পৌছায় না। উইলিয়াম জেষস্‌ ইহার 
ৰা একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন যে এক ব্যক্তি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া 


১২৪ শিক্ষাতন্ 


বেড়াইল, কিন্তু (নানাবিধ দৃগ্ত ও ঘটনাবৈচিত্র্ের মধ্যেও ) সর্বক্ষণ তাহার স্বকীয় 
চিন্তাই তাহার মন অধিকার করিয়া রহিল। বাহিরের প্রভাব যেটুকু অন্তব্ত 
লোকের মনে আদৌ পৌছায়, তাহারও প্রতিক্রিয়া কোনও বাহ্‌ ক্রিয়ায় প্রকাশ 
না পাইয়া তাহার ঘনের মধ্যেই চলিয়া থাকে । 
এই বর্ণনা অনুসারে বলা যায় যে উপরে কথিত আদর্শ ব্যক্তি হইল বহিবৃর্ত, 
এবং তাহার গুথগুলি বদি উন্টাইয়া লওয়া যায় (অর্থাৎ যে গুণগুলি তাহার 
চরিত্রে বর্তমান আছে, সেগুলির সেই পরিমাণ অভাব ধা যায়, এবং যে গুণগুলির 
অভাব, সেগুলির আবার সমপরিমাণ অস্তিত্ব ধরা যায় ) তবে অন্তবূর্ত মানব 
দাড়াইবে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি বার্টের এই শ্রেণীবদ্ধ 
তালিকায় মানুনের প্রক্ষোভপ্রক্ুতিগত বিশ্লেষণের ছুটি ব্যাপার দেখা যায় 
প্রথমতঃ মানুষটির সাধারণ প্রক্ষোভশলীলতা ( general emotionality ), ইহা! 
হইল তাহার সামাজিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের পরিমাণের গড়। দ্বিতীয়তঃ 
সে ব্যক্তির বহিধবতি বা অন্তব্বতির পরিমাণই বা কতথানি। 
শিশুদের মনে এই সকল প্রক্ষোভ প্রকৃতিগত গুণ ( সামাজিকতা ইত্যাদি ) 
* কতখানি আছে, তাহারই ফলাফলের সাহায্যে বার্ট পূর্ববর্জিত প্রণালীতে অতি 
প্রয়োজনীয় লেখ (graph ) রচনা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রে 
এ গুণসমূহের পরিমাণ হইতে পূর্ণ বহিব্বত ও অস্তব্বত ব্যক্তির গুণাবলীর লেখ 
প্রথমে প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রতি ক্ষেত্রে ইহা তুলনার জন্য ব্যবহার করা হয়। ' 
এই যে মানসিক লেখ ( psychogram ) গঠিত হয়, ইহাতে সহজে শিশুর 
প্রক্ষোভপ্রক্ৃতির গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ণ বহিবব্ত 
ও অন্তব্বত চরিত্রের সহিত ইহার কতটুকু সাদৃশ্য, তাহাও সহজে বুঝা যাইবে। 
 বার্ট স্বীয় অভিজ্ঞতায় ইহার অত্যন্ত গুরুত্ব দেখিয়াছেন। 
_. উপসংহারে এই কথা উল্লেখ করিতে হইবে যে এই শক্তিগুলির ( factors ) 
স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদেরা বহুপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন । 
এ বিষয়টি বর্তমানে বিশেষরূপে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। যেষন 
সি়ারম্যান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 9 হুইল মানসিক শক্তি (5৫991 
‘energy ) | এবং ইহার অভিপ্রেত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ 
শক্তিগুলি ( specific factors) হইতেছে স্নায়বিক যন্ত্রসমূহ (09181 
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5281569)। অন্য মনোবিদ্গণ, বিশেষতঃ আমেরিকার কোনও কোনও গবেষক 
এই সকল শক্তির গুণের অস্তিত্ব ও কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই সমর্থন করেন না। 
এমন কি সংখ্যাগত পরীক্ষার বাহিরে বাস্তবক্ষেত্রে উহার কোনরূপ অস্তিত্ব যে 
আছে, সে বিষয়ে তাহারা সন্দিহান। এ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব এই গ্রন্থে 
বর্ণিত সাধারণ যুক্তির অনুরূপ হইবে, উহার ব্যতিক্রম হইবে না। আমরা 
প্রথমেই বলিয়াছিলাম, মন যে দেহের অন্তর্গত এক পৃথক ‘বস্ত' এ কথা স্বীকার 
করা যায় না; জীবের আত্মিক ( spiritual ) ক্লিঘাসমৃহকেই মন বলিতে 
হইবে। তেমনই এ কথাও বলা হইয়াছিল বে এবণ| (home) ও 
স্বত্যুপস্থানকে (70:16729 ) কেহ যেন পৃথক বস্তু মনে নাকরেন। জীবের 
সকল মানসদৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিব্যাপ্ত ধর্দরূপে এগুলিকে গণ্য 
করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ ধারার সহিত আমাদের এই 
দৃষ্টিভঙ্গীর সামগ্তস্ত আছে, কারণ বিজ্ঞানে এখন ঘটনাসমূহের জড় বা বস্তুগত 
কারণ আবিষারের ‘চেষ্টা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। এই ধারঃউর পরিচয় 
বাটটাগু রাসেলের (Bertrand Russell ) এক উক্তিতে পাওয়া যাইবে |. 
তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বলেন “বিদ্যুৎ কোনও বস্তু নহে, বস্তু এক যে বিশেষ ধরণে . 
ক্রিয়া করে, তাহারই নাম বিদ্যুৎ।৮ ইহার অধিক উদ্াহরণের আবশ্যক হইবে 
না, বিশেষতঃ আইনষ্টাইনের ( Rinstein ) সুবিখ্যাত মতবাদগুলি প্রকাশিত 
হওয়ার ফলে এ ধারণারও বহুল প্রচার ঘটিয়াছে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট 
হয়, যে ঠিক এই গস্থা অনুসরণে, মান্গুষের শক্তিগুলিকে (1208075) বস্তু না ভাবিয়া 
মানবক্রিয়ার ধারা বা ধর্ম মনে করিতে হইবে । "ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপক, 
যেমন সাধারণ শক্তি বা এবং সাধারণ প্রক্ষোভলীলতা। ( genera] emotion- 
1165), আবার অন্যগুলির বিস্তার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ । মানবের দৈহিক গঠনের 
সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যেটুকু জানি, তাহার 


চেৱে ঢের বেশী হয়ত ভবিষ্যতে জানা যাইবে । এগুলি সম্বন্ধে জানিবার উপস্থিত 


সার্থকতা এই, যে ইহার সাহায্যে মানবপ্রকৃতির এক মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। 
এবং শিশুভীবনের শক্তি ও দুর্বধলতাসমূহের বদ্ধ উপযুক্ত ব্যবস্থা। অবলম্বনের 


পক্ষে ইহা প্রধান সহায়ক । 


একাদশ অধ্যায় 
অন্চিকীর্ষা 

এ পর্যন্ত যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিলে আমরা! 
বুঝিতে পারি যে এষণা (12০29) এবং স্মত্যুপস্থান (209779 ) জীবের 
শারীরিক ও মানসিক সত্তার দুটি মূলগত ও ব্যাপক গুণ। আর পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা 
ও খেলার মধ্যে এ ছুটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায়। পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে শিশুর 
বিকাশে পরিবেশ ও প্ররুতিগত গুণের প্রভাবের পার্থক্য দেখান গিয়াছে। এবং 
সহজাত প্রন্ন্ডির মধ্যে প্রধানত: কি গুণ থাকে, তাহাদেরও আলোচনা হইয়াছে। 
এখন সে আলোচনা! সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে শিশুর জীবনের 
পরিণতিসাধনে পরিবেশ ও প্রকৃতিগত গুণ কিভাবে ক্রিয়া করে। ইহার জন্য 
মান্ষের মনের আরও দুটি গভীর বৃত্তির বিষয়ে চিন্তা করা! প্রয়োজন । তাহার 
একটি হইল অনুকরণের সাধারণ আগ্রহ ; ইহার অন্ুচিকীর্যা (mimesis ) নাম 
দেওয়া যায়। ইহার আলোচনা এখন করা যাইবে। অপরটি হইতেছে কতক 
গুলি বিশেষ নিদিষ্ট পন্থায় ক্রিয়া করিবার আগ্রহ, তাহার নাম সহজাত প্রবৃত্তি 
(instinct ), তাহার আলোচনা পরে হইবে । 

অপরের ক্রিয়া, অনুভূতি ও চিন্তাকে নিজস্ব করিবার যে সাধারণ বৃত্তি প্রত্যেক 
ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, অন্ুচিকীর্ষা কথাটির অর্থে তাহাই বুঝিতে হইবে। শৈশবে 
ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যার। জীবজগতে ইহা সর্ধত্র বিদ্যমান আছে। 
এবং ইহার প্রভাব ও বংখগতির (199.661% ) প্রভাব পরম্পরের সহিত এমন 
প্রভাবে জড়িত, যে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। বর্তমানে ইহার উপর 
পূর্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন পরষ্পর হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত জাতিনমৃহের বিষয়গত ও সামাজিক কৃষ্টিতে যখন সাদৃশ্য দৃষ্ট 
হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে আধুনিক নৃতত্ববিদ্গণ ( anthropologists ) উহার কারণ 
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বলেন, “কুষ্টির বিস্তার? (culture-spread )| পূর্বে ইহাকে প্ররুতিগত 
গুণের সাদৃশ্যের ফলে সমরূপ অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা হইত। এমন কি দেখা যায় যে 
পূৰ্ব্বকালে ইতর প্রাণীদের বেলায় পর্য্যন্ত অঙ্নচিকীর্ধাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় 
নাই। আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র কুকুটশাবক ও অন্যান্ত পক্ষীরা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ 
ও সাহপিক সন্দীদের দৃষ্টান্তে আহাধ্য খুঁটিয়া খায়, জলপান করে। অথচ 
জঙ্গলে মোরগ বা! উটপাখীর খুঁটিয়া খাইবার এই দৃষ্ান্তের স্বাভাবিক প্রেরণা না 
থাকাতে তাহারা না খাইয়া মরে । 

উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে অঙ্চিকীর্যার মধ্যে অতি বিভিন্ন 
স্তরের উদ্দেন্ত বা ইচ্ছা থাকিতে পারে। সংজ্ঞাত (০০2901089 ) ইচ্ছা হয় ত 
একেবারেই না থাকিতে পারে । যেমন কুক্ুটশাবক যে খুঁটিয়া খায় ও জলপান 
করে, তাহার কারণ শুধু এই যে অন্যেরা উহা করিতেছে। ইহা হইল নিষ্নতম 
স্তরের অনঙ্গুচিকীর্ষা। আবার অন্ভুভূত উদ্দেশ্যও বিদ্যমান থাকিতে পারে। 
আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে । 
তাহাকে অনুকরণ (i৪০৪ ) অভিহিত করা যাইবে। স্থতরাং বলা যাইতে 
পারে যে, ইচ্ছার (০০28৮1০2) সহিত এষণার (॥০rme) বা স্মৃতির (memory ) 
সহিত স্বত্যুপস্থানের ("1৪ ) যে সম্পর্ক, অন্গকরণের সহিত অন্ুচিকীর্যারও 
সেই সম্পর্ক। মান্গুষের আচরণে অঙ্গুচিকীর্ষা অতি স্থক্মাত্রায় দেখা দিয়া ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত হইয়া সংজ্ঞাত অনুকরণে পরিণত হইতে পারে। একটি সহজ দৃষ্টান্ত 
লওয়া যাক। ছোট একটি মেয়ে পড়ার ছুটি হওয়ায় সঙ্গীদের সহিত বাহির 
হইল ৷ তাহারা দৌড়িলে সেও দৌড়িবে, সে তাহাদের তাড়া করিবে, তাহারাও 
তাহাকে তাড়া করিবে । এরূপ অবস্থায় একটি কুকুরছানাও ঠিক এরূপই করিত। 
ইহা হইল বিশুদ্ধ অনুচিকীয্ষা, অর্থাৎ ইহার সঙ্গে চিন্তার কোনও সম্পর্ক নাই বা 
যদিও থাকে ত যৎামান্ত । এখন হয় ত মেয়েটির বিশেষ কোনও বন্ধু এক ॥ 
পারে লাফাইতে শিথিয়াছে, এবং সেই বিদ্ঠার সে পরিচয় দিল। মেয়েটিও দ্রেখাদেখি 
নিশ্চয়ই তাহাই করিবে, প্রথমে ভাল না হইলেও ক্রমশঃ সে সহজে ও স্বচ্ছন্দ 
উহা! করিতে প্লারিবে। এখানে কিন্ত খানিকটা চিন্তা বর্তমান কারণ এক পায়ে 
লাফান কতকটা দৌড়ানর মত হইলেও, উহার ন্যায় ঠিক স্বাভাবিক ক্রিয়া নহে এবং 
খুঁটিনাটির দিকে খানিকটা নজর না দিলে ইহা অনুকরণ করিতে পারা যায় না। 
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এখন মনে কর! যাক যে আরও ছু এক বৎসর পরে মেয়েটি বড়দের দড়ির উপর 
 লাফাইতে (81198 ) দেখিল। সেও অবশ্যই সেরূপ লাফাইতে চাহিবে। 
এবং সে জন্য এই ক্রিয়ার ভঙ্দীটির উপর তাহাকে পূর্ববারের চেয়েও অগ্নিক 
মনোযোগ দিতে হইবে । কারণ এ কার্য্যটি আরও বেশী শিক্ষানাপেক্ষ এবং জটিল । 
আবার এরূপ মনোযোগের আরও অনেক বেশী: প্রয়োজন হইবে, যদি সে 
পরে নৃত্যশিক্ষা আরম্ভ করে। উহাতে শারীরিক ভঙ্গীগুলি অভ্যাস 
করার সঙ্গে বুদ্ধির প্রর়োগও আবশ্যক হইবে। এক্ষেত্রে অনুচিকীর্ষা স্পষ্টই 
ক্রমশঃ যথার্থ অনুকরণে পরিণত হইয়াছে। 
ইহা হইতে আমরা দুইটি গুরুতর বিষয়ের কথা বিব্চেনা করিতে পারি । 
প্রথমটি হইল অনুচিকীর্ষার সহিত প্রকৃতিগত গুণের সম্পর্ক ; দ্বিতীয়, ইহার সহিত 
নীলিরু (০7181708] ) আচরণের সম্পর্ক ৷ 
শু অঙ্চিকীর্ধার বেলার, যখন এক প্রাণী অপরের দেখিয়া কোনও কাধ্য 
করে, তখন ' সে কার্য করিবার সামর্থ্য তাহার মধ্যে ইতিপূর্কেই বিদ্যমান 
আছে, তাহা স্পষ্ট। অপর প্রাণীর ক্রিয়াটি শুধু উহার উদ্দীপক (stim ), 
বিবেচনা করা যাইতে পারে। কুক্ধুটশাবক সর্বপ্রথম তাহার মাতাকে জলপান করিতে- 
দেখিয়াই নিজেও তাহাই করিল, শিশু অন্যদের দৌড়াইতে দেখিয়াই দৌড়াইল ; 
এম্থলে জলপান করা বা দৌড়ানর জন্য প্রয়োজনীয় সকল ্মায়বিক সংস্কৃতিস্থন্ধ; 
( engram-complex ) প্ৰাণীৰ স্বভাবে পূর্বেই স্বষ্ট হইয়াছিল ( চতুৰ্থ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )| কিন্তু অন্ুচিকা্ষা ক্রমে সংজ্ঞাত অন্ুকরণের পর্ধ্যায়ে উপনীত - 
হওয়ার সঙ্দে আর এ কথা খাটিবৈ না। যেমন দড়ির উপর লাফানর বেলায়, 
প্রয়োজনীয় স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধটি মনের মধ্যে আপনা হইতেই পূর্বষ্ট থাকে - 
না, এ ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়। বড় জোর এইরূপ ক্রিয়া দেখিলে তাহাতে 
আগ্ৰহান্বিত হইবার, উহাকে আত্মসান্মখ্যের ( self-assertion ) উপায় মনে 
করিবার প্রেরণা অন্তর্নিহিত স্বভাবে থাকিতে পারে। কিন্ত স্বাভাবিক না" 
হইলেও এ ক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি অংশই প্রাণীর প্রকৃতিতে নিহিত ছিল | 
দড়ির উপরে লাফান শিক্ষা করিবার সময়ে এই বিভিন্ন অংশগুলি যেমন ভঙ্গীতে 
পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হয় তাহার অন্থরূপ কিছু ইতিপূর্বে মেয়েটির স্নায়বিক - 
সংস্কতি্বদধ বিমান ছিল নাঁ। সে এখানে এমন অবস্থার সন্মুখীন হইয়াছে যে) 
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তাহার সক্রিয়তা আপনিই জাগ্রত হয়; ফলে সে নানাভাবে অঙ্গচালনা করিল, 
তাহার কোনটি ঠিক, কোনটি নয়। এইভাবে প্রচেষ্টা ও সংশোধন ছারা (৮৮৪1 : 
৪0:07: ) অঙ্গশঞ্চালনের ঠিক ভঙ্গীটি ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে । একবার 
পাওয়া গেলে উহার সন্নিবদ্ধতা ( consolidation ) ঘটিরে, এইভাবে উহার 
স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষ সাধিত হইবে । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুর 
অপরের ক্রিয়ার ভঙ্গীটি (13892 ) বুঝিতে পারিবার, এবং নিজ ক্রিয়ার 
আদর্শরূপে উহাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাও আছে। যে ক্ষমতার মধ্যে ছুটি 
জিনিষ দেখা যাইবে; প্রথমতঃ, শিশু ও ভঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত কোন্‌ কোন্‌ ক্রিয়া করিতে 
সক্ষম, তাহা সে নিজে জানে; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্রিয়াগুলি ঠিক কিভাবে সংযুক্ত 
হইয়া সমগ্র ভঙ্গীটি গঠিত হইয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারে! এই ভঙ্গীটি 


₹ বুঝিরা! লওয়ামাত্র শিশু উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্রিযাগুলির (এগুলি যে তাহার 


জ্ঞাত, তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে ) পুনরাবৃত্তি করিয়া সেগুলির মধ্যে এমন এক 
সমন্বয় আনিবার চেষ্টা করে যেটি তাহার আদর্শ ভঙ্গীটির অন্তরূপ- হয়| ইহার 
একমাত্র কৌশল, প্রচেষ্টা ও সংশোধন ( trial] ৪nd 67:0৮ )। তাহা করিবার 
সময়ে সে প্রতিপদে নিজ ক্রিয়াটি অনুরুত ক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া দেখে । হয়ত 
বা সঙ্গী দর্শকদিগের বাহবাতেও কতকটা সাহায্য হয়। এই ভাবে এক নূতন 
স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধের উৎপত্তি হয়, যাহার ফলে দড়ির উপর লাফান কাজটি 
প্রায় স্বতঃক্রিয় (&88০228610) বা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। পরে আবার 
এইটিই আরও জটিলতর কোনও ক্রিয়ার, যেমন দলবদ্ধ নৃত্যের অংশরূপে প্রযুক্ত 
হইতে পারে । 1 

শিশুর কথা বলিতে শেখার মধ্যে এই ক্রিয়ার অতি বিশিষ্ট উদাহরণ পাওয়া 


" যায়। শিশুর কয়েক মাস বয়স হইলেই দেখা যাইবে যে মাতাপিতা বা পরিচিত. 


কেহ ‘কু’ বা এ ধরণের কোন শব্দ করিলে, সেও শব্দ করিয়া সাড়া দিবে। এ 
সময়ে যে শিশু শ্রুত শব্দের অনুরূপ শব্দই করিতেছে, বা সেরূপ সাদৃশ্ঠের বিষয় 
অবগত আছে, এমন কথা বলা বায় ন!। ইহা নিছক অন্ুচিকীর্যা। কিন্ত 
এক বছর আন্দাজ বয়সে এ ক্রিয়া উচ্চস্তরে উপনীত হয়। তখন শিশু স্পষ্ট 
কোনও কোনও কথা বলিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নহে, নির্দিষ্ট কোনও 
বস্তু বা ভাবের সম্পর্কে সেই কথা প্রয়োগও করিয়া থাকে। এই অবস্থায় 


নি 
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সে কথাগুলি ক্রমাগত অভ্যাস করে, তাহাতে সেগুলি ভালভাবে আয়ত্ত হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে নব অভিজ্ঞতার আননদও সে পায়। 

শিশুর দ্বিতীয় বৎসরে শব্গুলিকে বাক্যরূপে সাজাইবার প্রথম চেষ্টার 
সূত্রপাত হয় । তখন সে কোনও ঘটনা বা ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য ছুটি বা তিনটি 
শব্দও যোজনা করিতে পারে। এই শব্দবিষ্যাসের কতকটা স্বতঃ অনুকরণ, 
কতকটা শিক্ষাপ্রস্থত, আবার কতকট! মনগড়া । অনেক সময়ে এই অবস্থা 
হইতেই বুদ্ধিমান্‌.শিশু কথা বলায় বিস্ময়কর উন্নতি করে। এইভাবে তাহার 
কথা সরল অথচ স্পষ্ট ও ব্যাকরণশ্তদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার পরিচিত ক্ষেত্রের 
মধ্যে যে কোনও ভাব ইহ! দ্বারা সহজে ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। এই 
উন্নতির মধ্যে নিজ্ঞণত.অনুচিকীর্ষার ভাগ কত, স্বেচ্ছাক্ৃত অনুকরণ এবং শিক্ষার 
অংশই বাঁ কতখানি, সে প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। শৈশবের এই কীর্জিটি যদিও 
ঘটিবে বলিয়া, সচরাচর ধরিয়াই লওয়া হয়, তথাপি প্রতিবারেই ইহা বিস্ময় ও 
প্রশংদার বস্তু" শিশুর অপরিসীম বুদ্ধি ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা! সম্ভব হয়। 

অনুকরণ ও মৌলিকতার ( ০riginality ) সম্পর্ক কি, তাহা শিক্ষার পক্ষে 
বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য । আধুনিকভাবাপক্ন শিক্ষক কখনও কখনও অনুকরণের 
এই বলিয়া নিন্দা করেন, যে উহাতে নিজস্ব ভাব প্রকাশে বাধা হয়। ইহা ভুল। 
অতি মৌলিক প্রতিভাকেও সময়ে সময়ে একনিষ্ভাবে পূর্বগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিতে হয়। সেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও প্রথম রচনাসমূহে সমসাময়িক 
লেখকদের লেখা হইতে বিশেষ প্রভেদ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অন্ৃকরণই 
ব্যক্তিতা গঠনের প্রথম পৰ্য্যায় ; 'এনুকরণের ক্ষেত্র যত ভাল হইবে, ব্যক্তিতাও ' 
ততখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই সত্যের ছু একটি তাৎপধ্য খুবই স্পষ্ট 
যেমন শিশুদের গ্রন্থের সাহায্যে এমনই মহাপুরুষদের সাহচধ্যে আনিতে হইবে, “ 
যাহাদের মত উদার ও উত্রুষ্ট সংসর্গ দৈনন্দিন জীবনে তাহারা পায় না। অপর 
দু একটি তাৎপধ্যের কথা আরও একটু বুঝাইয়! বলা প্রয়োজন। প্রচলিত একটি 
ধারণা আছে যে শিক্ষা দ্বার! ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন করিতে হইলে 
বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী আবশ্যক | এ বিশ্বীস ভ্রান্ত । বরঞ্চ ছোট ছেলেকে 
নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার গুরুত্ব যতই মানিয়া লওয়া যায়, তাহার অন্করণের 
ক্েত্রটিও বিস্তীর্ণ করাও ততই বাঞ্চনীয় হইয়া উঠে। মেধাবী ও উদ্যমী শিশুদের 
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দৃষ্টান্তে অলবুদ্ধি ও নিরীহ শিশুগণও সাধ্যমত কার্য করিবার প্রেরণা পাইবে । 
ফলে তাহাদেরও শক্তির বিকাশ ঘটিবে। স্থতরাং শ্রেণী যতখানি সম্ভব বড় 
হওয়াই প্রয়োজন । তবে দেখিতে হইবে যে উহার আকার যেন এমন হয় যে 
শিক্ষক প্রত্যেকের পড়াশুনা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হন, এবং 
তাহাকে, কর্তৃত্বের শাসনের উপরই নির্ভর না করিতে হয়। কারণ উহাতে 
অন্থুকরণস্পৃহা চলিয়া যায়। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন। জোর করিয়া অনুকরণ 
করাইতে গেলে সে চেষ্টা নিক্ষল হইয়া বরঞ্চ বাধা বা বিরাগের মনোভাব আসে। 
ঠিক এই কারণেই অনেক সময়ে বালকদের সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির রসাশ্বাদন 
করাইবার চেষ্টা নিগ্ষল হ’ ' ইহাও বলা দরকার যে এই বিরুদ্ধ মনোভাব দ্বারা 
ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টার প্রতিবাদ জানায় | 

বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, অনুচিকীর্যার পরিচয় ক্রিয়া, 
অশ্ুভূতি ও চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। সংজ্ঞাত জীবনের এই প্রক্রিয়াগুলি এত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে অনুচিকীর্যার ক্রিয়া একটিতে আরম্ভ হইয়া সচরাচর অন্ত- 
গুলিতেও ছড়াইয়া পড়ে। যেমন বালিকাগণ যে শিক্ষয়িত্রীকে প্রশংসার দৃষ্টিতে 
দেখে, তাহার অন্করণ, হাতের লেখা, কথাবাত্তীর ভঙ্গী ও পোষাকে আরম্ভ করিয়া 
পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে তাহার ধারণা ও মতামতে দীক্ষিত হইতে পারে। 
অন্গকরণকারী বলিতে গেলে সর্বাংশে আদর্শের অনুরূপ হইবারই চেষ্টা করে। 
ক্রিয়া, অন্থভূতি ও চিন্তা এ তিনটির কোনটিতে অন্থকরণের বিদ্ন ঘটিলে উহা 
অন্যগুলির বেলায়ও বাধা পাইবে | যেমন, আমরা যে লোকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, 
সচরাচর তাঁহার কথা বা পরিচ্ছদের ধরণ আমরা লই না। আবার যে ব্যক্তির 
সহিত গুরুতর বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ আছে, তাহাদের স্থখদুঃখ আমাদের হৃদয় 
স্পর্শ করে না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা বলার মধ্যে প্রভেদ দেখা .. 
যায়। এ প্রভেদ তাহাদের মনোভাবের বৈষম্যের ফলে ঘটিয়াছে, না ভাষার 
পার্থক্যে মনেরও পার্থক্য আসিয়াছে, তাহা বলা স্থকঠিন। তবে ভাষার পার্থক্য 
যে উভয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা ঠিক। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কথ্য ভাষার উন্নতি ঘটিলে তাহা সমাজবন্ধনের 
পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর হইবে। 

অনুভূতির বেলায় অন্নুচিকীর্যা হইলে আমরা পাই সহানুভূতি (Sympathy); 
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শব্দটি র আনল ব্যুংপ ত্তিগত অর্থ ই এখানে ধরিতে হইবে । ইহার কাব্য এক্ষেত্রে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরে দেখা যাইবে যে চিন্তা ও ক্রিয়ার সহিত অন্থভৃতি 
গভীরভাবে জড়িত। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
কয়েকজন ফরাসী লেখক জনতার মনস্তত্ব ( psychology of the crowd ) 
নাম দিয়া এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। অনুভূতির সংযোগের ফলেই ব্হমংখ্যক 
নিঃসম্পর্ক্ধিত মানুষ একতাবন্ধ হইয়া এক ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়। তখন তাহারা 
এমন মহত্বের পরিচয় দিতে পারে, আবার এমন দু্ধরশ্মও করিতে পারে, যাহ 
প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে করিতে পারিত না| জননারকগণ ও নির্বাচনের 
ক্দ্িগণ, জনতার মনস্তত্ব বুঝিয়া কার্য করেন। তেমনই সংবাদপত্রসেবী 
রাজনৈতিক মতামত লক্ষ লক্ষ লোক অনুসরণ করে, উহার মধ্যে কিছুমাত্র 
অসামন্তস্ত তাহার! বুঝিতে পারে না। সহানুভূতির দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। 
ভাতি, সেনাদল ব! বিগ্তালয়, সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার যূলেও এই ভাবটিই 
থাকে। ঠন 
সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ুকরণের বিষয় ম্যাকডুগাল (M০d০৷৪৭]] ) ও ফ্রয়েড 
(Freud ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৰ্য্যালোচন| করিয়াছেন। ম্যাকডুগালের মতে 
শ্রেণীমনস্তত্বের ভিত্তি হইল প্রক্ষোভের সাক্ষাৎ উপগম ( direct induction of 
emotion ) | অর্থাৎ অনুভূতির ক্ষেত্রে অন্তচিকীর্ধার কথ! পূর্বে যাহা বল! 
হইয়াছে ইহার অর্থেও তাহাই বুঝায় । যখনই বহু লোক একত্র হয়, তখনই 
এক ব্যক্তির প্রক্ষোভ (e০০০ ), যেমন ভয় বা হর্ষ, উপগমের (induction ) 
সাহায্যে সমগ্র দলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তখন জনতা আর শুধু জনত! 
( অৰ্থাৎ সম্পর্কবিহীন জনসমষ্টি ) থাকে না, শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য উহাতে 
আসিয়া পড়ে। যেমন একই অভিনেতার কৌতুকাভিনয় দেখিয়া এক সঙ্গে 
প্রাণ খুলিয়া হাসিলে অপরিচিত ব্যক্তিগণও বেন পরম্পরের প্রতি বন্ধুভাবাগন্ন 
হইয়া উঠে। অবশ্য এরূপ সাময়িক জনসমষ্টি ও প্রাচীন ক্লাব বা বিদ্যালয় বা 
জাতির স্তায় সুন্দররূপে সঙ্ঘবদ্ধ নরসমাজের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। 
কারণ এগুলির বহুকালের অস্তিত্ব, নির্দিষ্ট সংস্কার ও রীতিনীতি চলিয়া 
আসিতেছে, আর নিজের সমগ্রতার ও অন্যান্য সমাজ হইতে নিজের 
পার্থক্যের বোধ আছে। ফলে উহাদের চেতনাও একীভূত হইয়াছে, আর 
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উহাদের সামজিক গঠনটিও সুস্পষ্ট্পে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি বহুলোকের 
চিন্তা ও অনুভূতি উভয়েরই বাহন হইয়া থাকে । এজন্য এ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের 
মানপিক ক্রিয়াকলাপে বুদ্ধিরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে । আবার যে ধরণের 
সঙ্বে, যেমন রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্লাবে অথবা যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, লোকে 
এক বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া স্বেচ্ছায় মিলিত হয়, সেখানেও তাহাদের আচরণে দলগত 
প্রভাব যথেষ্ট গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যে জনতায় সঙ্ঘবদ্ধতার 
অভাব, সেখানে দলস্থ লোকদের বুন্ধিবিবেচনারও অবনতি হয়। এ বিষূয়ে 
করানী মনোবিদ্গণও জোর দিয়া এই কথাই বলেন। 

ফ্ৰয়েড ম্যাক্ডুগাল বণিত প্রক্ষোভের সাক্ষাৎ উপগমের কথা মানিয়া 
লইয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধতার উৎপত্তি যে উহারই ফলে হইয়া থাকে, সে 
কথা তিনি অস্বীকার করেন। তাঁহার যুক্তি প্রথমতঃ এই যে, কতকগুলি লোক 
পূর্ব হইতেই যদি সঙ্ঘবন্ধ না থাকে, তাহা হইলে একজনের কোন প্রক্ষোভ 
প্রায়ই অন্ত সকলে গ্রহণ করে না। বরঞ্চ ইচ্ছা করিয়াই অগ্রাহি করে । যেমন 
যে কৌতুকে নিমবশ্রেণীর লোকেরা হাসিয়া অস্থির, রুচিবাগীশ’ কোনও ব্যক্তি 
তাহাতে আমোদ পাইতে চান না। ক্রয়েডের দ্বিতীয় কথা এই যে, ম্যাক্ডুগাল 
জনগণের মধ্যে আতঙ্কের বিস্তারকেই প্রাক্ষোভ উপগমের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে 
ধরিয়াছেন। কিন্ত এরূপ আতঙ্ককে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বলা চলে না। কারণ 
ৈন্তগণ যতক্ষণ প্ররুতরূপে সজ্ঘবন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহারা প্রবল বিপদের 
ভয়কেও উপেক্ষা করে ॥ শ্রেণীর বন্ধন যখন শিথিল হইয়া যার, তখনই ভয় দেখা 
দেয়। সুতরাং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে প্রক্ষোভের উপগম ছাড়া অন্ত কোনও 


কারণ আছে। 
= ফ্ৰয়েড যে ভিত্তিতে তাহার মতবাদ গঠন করিয়াছেন তাহা সম্পর্গরূণে » 


মনোবিদ্যায় তাহার সাধারণ মতবাদের অনুরূপ । তাঁহার মতে শ্রেণী এক হিসাবে 
পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ | শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণ যে বন্ধন দ্বারা পরস্পরের 
সহিত যুক্ত, সেইরূপ বন্ধন দ্বারাই পরিবারমধ্যস্থ সন্তানেরা পরস্পরের স্ধে সংযুক্ত 
হইয়া থাকে। দলের নেতা পরিবারে গিতারই মত। সকলে যে তাহার নেতৃত্ব 
মানে, শুধু তাহাই নয়, তীহাকে আদর্শরূপে গণ্য করে। এ ভাবে দেখিলে 
ম্যাক্ডুগাল নির্দিষ্ট নেতার অধীন যে স্থায়ী দলের কথা বলিয়াছেন তাহাই শ্রেণী 
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যথার্থ উদাহরণ । তেমনই যে দলের স্থায়িত্ব কোনও জীবিত নেতার দ্বারা গঠিত 
নহে, সে ক্ষেত্রে তাহার পরিবর্তে স্বদেশ’ বা এইরূপ কোনও আদর্শ স্থান পায়। 
উহাই দলের সম্মুখে যূর্তরূপে আদর্শবাদের গৌরবে সমুজ্জল হইয়া থাকে। 

ক্রয়েডের মতবাদ হইতে অবশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরম্পরের ও 
কতৃপক্ষের সহিত সম্পর্কের বিবয়টি বুঝা বায়। কিন্ত বিদ্ভালয়জীবনে একতা ও 
নেতৃত্বের প্রত্যেকটি দিক বিচার করিতে গেলে এ মতবাদের কিছু পরিবর্তন কর 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় শিক্ষার্থীরা তাহাদের শিক্ষককে নেতা 
বলিয়া ধরিয়া লয় । আর তিনিই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও মধ্যাদার মূল প্রভাবস্বরূপ 
হইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ধত্রই অপর নিয়তর নেতাও থাকে । ইহাদের মধ্যে 
বথাবিহিতভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত কমা আছে, আবার স্ব ক্ষুদ্র দলের 
অজ্ঞাত নেতাও আছে। যে কোন বিদ্যালয় ও শ্রেণীতে দুতিন জন একত্র 
হইলেই ইহাদের দেখা যায়। স্বপক্ষে হউক বা বিপক্ষেই হউক, সকল শিক্ষককেই 
ইহাদের সম্মুখীন হইতে হয়। যেখানে বিদ্যালয়ের কার্য ও শাসনের অবস্থা 
ভাল, সেখানে ইহার! সাধারণতঃ বিগ্ভালয়বিধির হিতৈষী ও উৎসাহী সমর্থক 
হইয়া থাকে। কিন্ত সে অবস্থা সকল ক্ষেত্রে ভাল না হইতে পারে। কিছু 
গোলমাল হয় ত থাকে, সম্ভবতঃ সেরূপ পূর্বাবধি চলিয়া আসিতেছে । এরূপ 
ক্ষেত্রে দলের আসল নেতা! কাহারা, তাহা খু'জিয়া বাহির করা এবং যথাসম্ভৱ 
তাহাদের মধ্যে আঙ্ুগত্য ও উৎসাহের সঞ্চার করা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন। যদি তাহারা কিছুতেই ভদ্র না হয় তবে এই শান্তিভঙ্বকারীদের 
দমন করা ব্যতীত অন্য সদুপায় থাকে না। কিন্ত বল প্রয়োগ করিবার 
পূর্বে নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া লইতে হইবে যে সত্যই অন্ত উপায় আছে কি না। 
বিশেষতঃ একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক বে বিদ্রোহী দলের এক নগণ্য ব্যক্তি যদি 
শান্তি পায় অথচ আসল নেতাটি অব্যাহত থাকে, ত তাহার যত দুর্বলতা 
আর নাই। | 

ইহা হইতে স্পষ্টই বুৰা যাইতেছে যে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যদি 
অঙ্তুভূতির বৈষম্য থাকে, তবে বিদ্যালয়ের সজ্ঘজীবনে নৈতিক উৎকর্ষ ঘটিতে 
পারে না। শিক্ষক যদি এ উন্নতি চাহেন, তবে পূর্ণ বয়সেও বালকের আগ্রহ ও 
উৎসাহের প্রতি সত্যকার সহা্গভূতি (sympathy ) তাহার থাকা দরকার ৷ 
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অপরের অনুভূতি নিভে অনুভব করাই হইল সহানুভূতি । এই সহা্ভূতি শুধু 
বাহিরে দেখাইলে চলিবে না। কারণ অনুভূতিতে আন্তরিকতার অভাব থাকিলে 
তাহা সর্বাগ্রে ধরা পড়ে, এবং ইহাতে মানুষের যতখানি অবিশ্বাস ও স্বণার উত্রেক 
হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না| স্থতরাং যে ব্যক্তির মনে চিরতারুখ্যের উশ্বধ্য 
নাই, তাহার পক্ষে শিক্ষাবৃত্তির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও অন্ত কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়। টু 

অনুভূতির বিস্তার, অর্থাৎ একের অনুভূতি বিনা চেষ্টায় অপরের মধ্যে 
সঞ্চারিত হওয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ ই নিযস্তরের অঙ্থকরণ বা অন্ুচিকীর্ধা গণ্য করা 
যায়। অন্যের আনন্দ, উৎসাহ, ভয়, বিমঞ্তা এই সব মনোভাব চিন্তা 
ব্যতিরেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে । 

কিন্তু চিন্তা ও শারীরিক ক্রিয়ার বেলায় উভয়বিধ অন্ুচিকীর্া দেখা যায়। 
যেখানে আমরা কোনও কথা বা! যুক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, হয় ত 
ইতিহাসের বর্ণনা বা জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞা তাৎপরধ্য অনুধাবন করিতেছি, সে 
স্থলে উহাকে চিন্তামূলক অনুকরণ বলা চলিবে । কারণ সে ক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য 
এই যে আমরা অপরের দৃষ্টি বাঁ চিন্তার ধারা ইচ্ছাপূর্ববক অনুসরণ করিতেছি। 
অপরের ভাব যখন ইচ্ছা বা যুক্তির অপেক্ষা না৷ করিয়াই গ্রহণ করা হয়, তখন 
অন্ুচিকীর্যা হয় নিয্নস্তরের, ইহাকেই সাধারণতঃ অভিভাবন ( suggestion ) 
বলা যায় । সংবেশকগণ (৮১P০ti5৪৪ ) প্রথমে অভিভাবনের চচ্চা করেন। 
সংবেখনের প্রধান বৈশিষ্টযই এই যে সংবিষ্ট ব্যক্তিকে যে কোনও ধারণা মানিয়া 
লইতে বলা হয়, তাহাই তিনি লইবেন। পরে দেখা গেল যে প্রক্নৃতিস্থ 
অবস্থাতেও সর্বদাই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বহুসংখ/ক পরীক্ষাও 
হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিনে (7385০) যে ভাবে পরীক্ষা করেন, তাহারই 
একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল । 

দশ বছর বয়সের কতকগুলি ছেলেমেয়েকে একে একে ডাকিয়া, তাহাদের 
সঙ্গে বেশ গল্প করা গেল। তাহারই মধ্যে এক সময়ে প্রত্যেককে একখানি চিত্র 
দেখান হইল। তাহাতে ছিল যে হ্রদের উপরে একখানি বজরা গাল 
তুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক শিশুকে ছবিটি আধ মিনিট দেখিতে দেওয়ার পরে 
উহার বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহার মধ্যে এ প্রশ্নটও ছিল, 


শে 
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“ছবিতে জাহাজটি কি বজরা যে অভিমুখে যাইতেছে, সেই দিকে যাইতেছে, না 
বিপরীত দিকে যাইতেছে?” প্রায় কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র দুই একটি শিশু এই কথা 
(অর্থাৎ অভিভাবন) সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। শুধু তাহারাই বলিল বে 
কোনও জাহাজ তাহারা ছবিতে দেখে নাই । কাহারও অস্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল, 
যেন নিজেদের পর্যবেক্ষণ বা স্মরণশক্তির অভাবে তাহারা লজ্জা পাইয়াছে। 
কেহ দিধাগ্রস্তভাবে উত্তর দিল। কিন্ত অনেকেই স্পষ্ট বিশ্বাসের সহিত বলিয়া 
দিল যে কল্পিত জাহাজটি কোন দিকে যাইতেছে । 
এই সমস্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণ কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহাতে ভালরূপেই 
বুঝা যায় যে বয়স্ক ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে শিশুর অভিভাব্যত বিশেষরূপে 
প্রকাশ পায়। তাহার প্রশ্নে যা কিছু ইন্দিত থাকে, শিশুর! বিনা! প্রশ্নে বা 
প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ তিনি যদি শিশুদের কাছে 
অপরিচিত হন, বা তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হন, তবে ত কথাই নাই। 
শ্রেণীপাঠনায় ধৈ প্রশ্ন করা হয়, সে সম্পর্কে এ বৈশিষ্্যটর বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
আবার বিদ্যালয়ে কোনও গোলযোগ ঘটিলে সাক্ষী হিসাবে শিশুরা যে সমস্ত উক্তি 
করে, সে বিষয়েও ইহার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। 

দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে অভিভাবনের স্থান অল্প নয়। পরনিন্দা, কুৎসা, 
সন্দেহ ইহারই সাহায্যে বাড়িতে পারে ( কিরূপে তাহা পাঠক নিজেই বিবেচনা 
করিয়া দেখুন )। আর বড় যে সমস্ত গুজব রটে, সেগুলির বৃদ্ধি, বিস্তার ও প্রাবল্য 
অনেকাংশে অভিভাবনের দ্বারাই সাধিত হয়। কোনও অস্বাভাবিক অবস্থায়, 
যেমন যুদ্ধের সময়ে, ইহার শক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সে 
সময়ে লোকের মন এত ক্লান্ত থাকে যে তাহারা বিশেষ চিন্তা ন! করিয়াই কোনও 
কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। অভিভাবন ও অনুভূতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, 
তাহাও আমরা এরূপ স্থানে দেখিতে পাই। প্রায়ই লোকের যনোগত ইচ্ছা যেটি, 
তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়া লয়। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতেও ইহার বৃহৎ 
হানি আছে। আমাদের মধ্যে যিনি খুব চতুর তিনিও ইহাতে ধরা পড়েন। 
এ বিষয়ে এক বৃদ্ধার গল্প উইলিয়াম জেমস্‌ (William James ) 
বনিয়াছেন। বাটি যখন কোনও জিনিষের জন্য দোকানদারকে তাগিদ করিতেন 
তখন তাহার কারণ এইটুকুই থাকিত যে বিজ্ঞাপনে তাহার খুবই সুখ্যাতি! যে; 
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বিক্রেতা প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকিলেও কোনও জিনিষ কিনিতে লোককে 
রাজী করান, তাহারও এইরূপ অভিভাবনের শৃক্তি আছে। ব্যবসায়ী পণ্যটি 
বেচিবেন, এ কথা শুনিয়া ক্রেতার মনে পূর্ববাবধিই সতর্কতা আছে, চতুর বিক্রেতা 
স্পষ্ট কথায় তাহা দূর করিবার চেষ্টা মাত্র করেন না। তিনি. বাক্চাতুষ্য 
সহকারে এমনই এক ধারণা মানুষের যনে জন্মাইয়া দেন যে তাহার মত বুদ্ধিমান্‌ 
লোক এমন বাঞ্চনীয় ভ্রব্যটি ক্রয় না করার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। 
ফলে ক্রেতার মন ভিজিয়া যায় । তবে অভিভাবনের ঘোর কাটিয়া গেলে অঙ্ছ- 
শোচনা আনে, আসল ব্যাপারটি তখন চোখের সামনে ধরা পড়ে । 
অভিভাবনের আরও প্রবল ক্রিয়া দেখা যায় কুসংস্কারের মধ্যে। সর্ধবকালে 
মর্ববিধ কুসংস্কারের ইহা ভিত্তি। যেমন ভৌতিক ব্যাপারের বস্তুগত নিদর্শন 
কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। তথাপি এবিষয়ে অদ্ভুত সব ধারণা পৃথিবীর 
সর্বত্রই প্রচলিত। আধুনিক যুগে ইহার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে জ্যোতিষ ও 
অন্যান্য অলৌকিক ক্রিয়ার বিশ্বাস। অবশ্য এই বিদ্যার প্রকৃত দক্ষতা সম্পর্কে 
একথা বলা হইতেছে নী। সচরাচর এ ক্রিয়াগুলি যেভাবে চলিতে থাকে এবং 
লোকেও উহা! মানিয়া লয়, তাহারই কথা বলিতেছি। ভৌতিক ও অলৌকিক 
ব্যাপারের বেলায় অবাধ আশা ও ভরের প্রভাবে মনটি আগে হইতেই প্রস্তুত 
হইয়া থাকে, তাই সহজেই অভিভাবনের দ্বারা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। এরূপ 
বিশ্বাসের বিস্তৃতি লাভ করিবার অনেকটা কারণ এই যে ইহা এক নকল 
বৈজ্ঞানিকতার ছদ্মবেশে আমে । ইহার মধ্যে. জনগণের শিক্ষার ক্রটির পরিচয় 
পাওয়া যায়। কারণ এই কথা বুঝা যায়, যদিও বিজ্ঞানের শক্তি অদ্ভূত হইয়া 
 উঠিয়াছে, তথাপি উহা এখনও জনসাধারণের মন অধিকার করিতে পারে নাই । 
বেতারের প্রসারের সঙ্গে আর একটি জিনিষেরও গুরুত্ব বাড়িয়াছে। ইহাকে বলা 
হয় প্রচারকার্ধ্য ( propaganda ) | বহুসংখ্যক লোকের সংস্কার আবেগ ধারণা 
ইত্যাদি গড়ি তুলিবার ব্যাপারে চাকার বিরাট রুহ আছে। পূর্বে এই 
কাৰ্য্য সংবাদপত্রদ্বারা সাধিত হইত। তবে তাহার শক্তি অনেক কম ছিল। 
এখানে বলা যায় যে এমন এক ধারণা আছে যেপ্রচারকার্ধ্যে অসত্য ব| অতিরঞ্জনের 
ৰ কিন্তু এরূপ মনে করিলে অন্তায় হইবে। অপরের মত গঠনের 


আশ্রয় লওয়া হয় 
উহার সমর্থন উহীরই নিজস্ব গুণাগুগের 


? জন যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করা এবং 
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উপরে ছাড়িয়া দেওয়া প্রকৃত প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য । বে ক্ষেত্রেও অভিভাবনের 
ক্রিয়া পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে | কারণ এই প্রচারকগণের সত্যভাবণ সম্বন্ধে 
শ্রোতার পূর্ব অভিজ্ঞতালন্ধ বিশ্বাস থাকিতে পারে । ফলে তাহার উক্তি বিনা 
প্রমাণ বা যুক্তিতে গৃহীত হয়। মিথ্যা বিশ্বাস প্রচার করিতে হইলে আরও 
প্রত্যক্ষ ও প্রবলভাবে অভিভাবন প্রয়োগ করিতে হয় । বহু কুট কৌশলে ইহা! 
লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করে, এবং প্রায়ই উহাতে সমর্থও হয়। 

এইরূপ প্রচারকাধ্য ব্যাপক ও দৃঢ়তার সহিত চালাইলে তাহার ফল যে 
সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, তাহা যুদ্ধের সময়ে দেখা যায়। বিশেষতঃ গত 
মহাযুদ্ধে ইহার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা জগৎ্বাসী কোন দিন ভুলিতে 
পারিবে না । সমগ্র জাতিকে এইভাবে যে কোনও মতে দীক্ষিত কর! যাইতে 
পারে! কোনও কোনও দেশে এই প্রচারকার্যের সর্বাধিক সাফল্য শিক্ষার 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল। ইহারই ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে যেন নৃতন, 
সব মানুষের সা হইল । যে শাসনতন্ত্ে ইহার! পুষ্ট, তাহার শিক্ষার প্রভাবে 
ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভয়ন্ধর বিপধ্যয় হইতে পরিত্রাণের উপায় 
নির্ণয় করা মানব সভ্যতার সম্মুখে এক অতি বড় সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। 

এই সকল সমস্তা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে আমাদের 
সকলের বুদ্ধির ক্রিয়াতে অভিভাবনের স্থান অতি বিশাল । এক এক দেখে যে 
এক এক ধৰ্ম্মে, এক এক রাজনৈতিক মতবাদের প্রচলন হইয়াছে, ভাহারও কারণ 
ইহা! ভিন্ন আর কিছু নয়। অবশ্য ইহা বলা চলে ন! যে এরূপ মতবাদ পৌবণে 
বুদ্ধির কোনও স্থান নাই। কিন্ত একথা সত্য বে মান্য প্রথমে একটি মতবাদে 
দীক্ষিত হয়, পরে নিজ বুদ্ধির সাহায্যে উহার বিশ্লেষণ ও সমর্থন করে। 
মানবজীবনে বুদ্ধির যে আসল ক্রিয়াটি চোখে পড়ে, তাহা সত্যের অনুসন্ধান 
নহে। আমাদের পূর্বপুরুষদের যে সব সংস্কার আমরা অভিভাবন দ্বারা পাইয়াছি, 
সেগুলির হুষ্পষ্টতা, দৃঢ়ত| ও বিস্তার সাধনই বুদ্ধির কাধ্য। মানবজাতির এই 


সাধারণ অভ্যাসটির পরিচয় গাওয়া যায় বার্কের (73829) চরিত্রে। তাহার : 


সন্বদ্ধে কথিত হইয়াছে যে কোন দলে তিনি যোগ দিবার সময়ে তিনি 
হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইতেন। আবার দলে যোগ দিবার পরে উহারই সমর্থনে 
তিনি দার্শনিকের স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিতেন । 


তু 
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অতএব অভিভাব্যতাকে ( suggestibility ) মানবচরিত্রের শোচনীয় 
দুর্বলতা মনে করিলে ভয়ঙ্কর ভুল হইবে। পুনরাবৃত্তি ও খেলার বৃত্তির গ্যায়, 
প্রাণীজীবনে এ বৃত্তিটিও ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর 
জীবনের সকল ব্যাপার বুদ্ধির দ্বারা চালিত করা যে মানবের উদ্দেশ্য হওয়া 


_ উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মান্য যতদিন ন! সে আদর্শ কাৰ্য্যে 


পরিণত করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার জীবন নিশ্চল থাকিতে 
পারে নী। ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ অভিভাবনের সাহায্যে অন্ততঃ আংশিক সত্য 
দৃষ্টিও লাভ করিবে, এটুকু না পাইলে যথার্থই তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। রি 

শিক্ষকের পক্ষে অতি জটিল প্রশ্ন এই যে, অভিভাবনের প্রয়োগ কিভাবে করা 
তাহার পক্ষে সঙ্গত হইবে । উপরের সব কথা বিবেচনা করিয়া তাহাকে উহা স্থির 
করিতে হইবে। সর্বপ্রথমেই তাহার বুঝা আবগ্তক যে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নিজেকে 
অদৃশ্য করিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে যতখানি অসম্ভব, ছাত্রদের মনে অভিভাবনের 
ক্রিয়া বন্ধ রাখাও ঠিক ততখানিই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও তীহাকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে অভিভাবন প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্্ত ক্রিয়ার পক্ষে অনিষ্টকর নহে, 
বরঞ্চ মানুষের নিজ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিবার ইহা প্রয়োজনীয় পশ্থা। প্রথম 


' উ্তি হইতে বুঝা যায় যে শিক্ষার্থীগণের পরস্পরের মধ্যে অভিভাবন যেমন চলিতে 


থাকিবে, শিক্ষকের অভিভাবনও তাহাদের উপর ততখানিই প্রযুক্ত হইতে পারে। 
শুধু দেখিতে হইবে যে এ প্রভাব যেন জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করা না হয়। 
শিক্ষক শুধু নিজ উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসন্ভার অপরিণতচিত্ত ক্ষুদ্র 
শিক্ষার্থীসমাজের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। তাহারা উহা হইতে যেটুকু প্রয়োজন 
গ্রহণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় উক্তিটি হইতে ইহাই ধরা যায় যে, শিক্ষক যেন 
নিজ অভিভাবনশক্তির সাহায্যে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ সত্যাঙ্জসন্ধানের বৃত্তি 
শিক্ষার্থীদের মনে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কারণ ইহা ন! গঠিত 
হইলে মানের মনের বন্দীদশা ঘুচিবে না! এই উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষকের পক্ষে 
অভিভাবন প্রয়োগ করা শুধু সঙ্গত নয অবশ্য কর্তব্য । উহা প্রত্যক্ষভাবে তাহার 
আবার পরোক্ষভাবে স্ুনির্বাচিত গ্রন্থের সাহায্যেও 


শিক্ষার মধ্যেও হইতে পারে, j 
মনীষা ও যুক্তির সহিত শিক্ষার্থীদের পরিচয় 


হইতে গার এইভাবেই রেট 
ঘটতে পারে। 


১৪০ শিক্ষাতন্ব 


প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ধর্ম, নীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল বিরোধ 
আছে, সে সম্পর্কে শিক্ষক কোন্‌ পন্থা গ্রহণ করিবেন? তাহাও কি উল্লিখিত 
যুক্তি দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে? তাহার উত্তর হইল এই £ শিক্ষকের অবশ্ঠ- 
কর্তব্য হিসাবে দেখিতে হইবে যে মানবজাতির শ্রেষ্ট ও মহত্তম অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে যে আদর্শ গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণালাভ হইতে কোনও শিশু যেন 
ইযোগ অভাবে বঞ্চিত না হয়। উপরন্ত ইহাও মনে রাখিতে হইবে ঘে 
ছেলেমেয়েরা কৈশোরে ( adolescence ) উপনীত হওয়ার পরে এই সকল 
বিষয়ের কখনও স্বাভাবিক উল্লেখ হইলেই স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার 
হযোগ তাহাদিগকে দেওয়া আবশ্যক । অনিষ্টকর অভিভাবনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ অসংবম ও মিথ্যা সংস্কার হইতে এরলপ 
অভিভাবনের উৎপত্তি হয়। অজ্ঞতার মধ্যেই ইহা পুষ্টলাভ করে, নিরপেক্ষ 
অঙ্গসন্ধানের ইহা কঠরোধ করিতে চায়। শিক্ষার্থীগণ আন্তরিকভাবে নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার, প্রত্যেকে নিজ মতামত ব্যক্ত 


1 
\ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


সহজাত প্রবৃভি 


ক্ষুদ্র শিশু পৃথিবীতে আনিয়া যে সমস্ত ক্রিয়া দেখিতে পার এবং পরে নিজস্ব = 
করিরা লয়, সেগুলির আসল প্রকৃতি ও উৎপত্তির কথা এখন ভালরূপে বিবেচনা 
করা আবশ্যক । আমরা দেখিতে পাই যে মাহ্তুষের আত্মসাম্মু্য ( self- 
55616i00 ) কয়েকটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পথ ধরিয়া চলে । আমাদের প্রকৃতিতে 
এমন কিছু আছে যাহার ফলে আমাদের ক্রিয়াকলাপ এমন সুনির্দিষ্ট ধারায় চলিয়া 
থাকে। এমন কি অবাধ স্থষ্টিমূলক ক্রিয়ারও সেই একই পম্থা। ২, 

এখানে জীবজগতে দৃষ্টান্ত দেখাইলে স্থবিধা হইবে। কারণ মানবের ক্রিয়া 
এতই জটিল বে তাহার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। আবার শিশুর 
আচরণে বড়দের অন্গকরণের প্রভাব এত বেশী থাকে যে উহা হইতে কোনও 
সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ভুল হইতে পারে । কিন্ত উচ্চতর জন্তদের, যেমন কুকুর 
বা বানরের ক্রিয়া ও আচরণ কোনও কোনও বিষয়ে আমাদেরই ক্রিয়ার সরল 


: প্রতি । তাহাদের আচরণের অনেকথানির মধ্যে যে কয়েকটি নিদ্দিষ্ট ধারা 


লক্ষ্য করা যার, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ ধারাঃগুলি শুধু জন্তটির জীবদ্দশ| পৰ্য্যন্ত 
নয়, পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। এগুলিকে আমর! সহজ প্রবৃত্তি ( instincts ) 


ss - নামে জানি। প্রাণীজীবনের ক্রমোন্নতির সহিত আমরা এই ধারণাগুলিকে সঙ্গে 


আনিয়াছি। আর এগুলি এখনও আমাদের জটিল জীবনযাত্রার ভিত্তি, এরূপ 
মনে হওয়া অযৌক্তিক নয়। 

এ বিষয়ে আলোচনাক্রমে ইতর প্রাণীদের আচরণ আর একটু যত্্ুসহকারে লক্ষ্য 
করিয়া দেখা প্রয়োজন । উহারা যে সমস্ত জটিল ক্রিয়া না শিখিয়। শুধু প্রবৃত্তির 
সাহায্যে করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে অনেক সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। কীটের 


হার যেসব প্রাণীর জীবন এইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পূর্ণ চালিত, তাহাদের দৈনন্দিন 


১৪২ : শিক্ষাতত্ব 


স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করিবার শক্তি অদ্ভুত পরিমাণে থাকে। কিন্ত 
প্রবৃত্তির বাধাধরা গণ্ডীর বহিভূর্ত কোনও সমস্তা উপস্থিত হইলেই উহার! অপার 
নির্ব্‌,দ্বিতার পরিচয় দেয়। সেইজন্য প্রবৃতিমূলক আচরণকে ‘সন্ধ' বলা হয় ও 
বুদ্ধিচালিত আচরণের বিপরীত বলিয়া গণ্য করা হয়। একথাও আমর! বলি যে 
পশুর! প্রবৃত্তির দ্বারা এবং মানব বুদ্ধি দ্বারা চালিত। 
ফরাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গস (০8500) প্রবর্তিত এক স্থচিপ্তিত 
_ মতবাদেও এই প্রচলিত ধারণাটি লক্ষিত হয়। ইহাতে বল হইয়াছে যে প্রাণী- 
* জীবনের প্রথম স্তরে জীবের মনে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়ের বীজ সংমিশ্রিত ছিল । 
কিন্ত ক্রমোন্নতির সঙ্গে ইহাদের গতি সম্পূর্ণ পৃথক দিকে চলিয়াছে। কীটজাতীয় \ 
প্রাণীর ক্রিয়া বলিতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। অপর দিকে 
মেরুদণ্ডী (vertebrae ) জীবদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। মানুষের 
যুক্তির মধ্যে, পূর্বাপর চিন্তা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতার মধ্যে, ইহার চরম 
অভিব্যক্তি দেখা যায়। কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্তুবিধানের 
যেটুকু শক্তি কীটেরও আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহার মনেও বুদ্ধির 
ক্ষীণ রশ্মি মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। আবার মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবনেও 
প্রবৃত্তির গুরুত্ব সুস্পষ্টকূপে দেখা যায়। 
বার্গসর মতটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছারা এবং মনোবিদ্যার যথাবিধি 
পরীক্ষাদ্বার সমর্থিত হইয়াছে । আধুনিক কোনও কোনও মনোবিদ্‌ মানুষের 
আচরণে প্রবৃত্তির কোনও স্থান আছে, একথা প্রায় অস্বীকার বরিয়াছেন। 
তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে মানুষের আচরণে-বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়, এবং 
উহা বাহ প্রভাব দ্বারাই চালিত হয়। কিন্তু এ ধারণ ভুল, সাধারণ দৃষ্টিতেই | 
সে কথা বুঝা যায়। তা ছাড়া ইতর প্রাণীদের শৈশব সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনৌবিদেরা 
যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার ফলে এরূপ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হইয়াছে। এই সকল মনোবিদ্গণের মধ্যে অধ্যাপক কেলগ (13510%) 
ও তাঁহার সহধর্দিণীর নাম উল্লেখযোগ্য । পরীক্ষার জন্য: কয়েক মাস 
তাঁহারা তাহাদের শিশুপুত্রকে সমবয়সী এক বানরশিশুর সহিত রাখিয়া একসঙ্গে 
পালন করিয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষাদ্ারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় মানব ও পশুর 
সন্তানের প্রথমাবস্থায় সাদৃশ্য রহিয়াছে । সুতরাং উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে যে সকল 


সি 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৪৩ 


সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়। আমরা দেখিতে পাই, তাহার অন্ততঃ কিছু স্থান মানুনের 
জীবনেও আছে। এবং তাহার কৌনও কোনও মূলগত কীধ্যকলাপে উহার 


এভাব রহিয়াছে, সে কথা বল৷! যায়! 

মনোবিদ্গণ বলেন যে প্রবৃত্তি এক এবণীজাত প্রেরণা (hormic drive )। 
প্রাণীর বুদ্ধি ও ক্রিয়ার সকল শক্তি ইহার পোষকতা করে। অন্যভাবে বল! 
যায় যে প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত নিয়তি ( determining tendency, 
পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। প্রভাবে আমরা কতকগুলি বিশেষ অবস্থা পড়ি 
কয়েকটি নিদিষ্ট ধারায় ক্রিয়া করি। স্থতরাং অভিজ্ঞতাপ্রস্থত নিয়তিগুলি দ্বারা 
যেমন আমাদের ক্রিয়ার উৎপত্তি ও পরিচালনা হইয়া থাকে, প্রবৃত্তি দ্বারাও ঠিক 
সেইরূপ হয়। 

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ম্যাকডুগাল ( Macdougall ) যে মতবাদ প্রচার করেন 
তাহার প্রভাব সর্ববাধিক। তিনি বলেন যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির ছুটি অংশ আছেঃ 
এগুলি সংযুক্ত হইলেও কতকটা পরস্পর নিরপেক্ষ । প্রথম অংশ হইল বাহ্‌ 
কোনও বন্ত (বা ব্যক্তি) অথবা বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার 
( Perceive ) অন্তনিহিত জ্ঞানগত স্বভাব বা স্পৃহা (innate cognitive 


© disposition ) | দ্বিতীয়টি হইতেছে এই বন্ত বা অবস্থার সম্মুখীন হইলে 
. এক বিশেষ প্রক্ষোভমূলক ( emotional ) উত্তেজনা এবং উহার সম্পর্কে এক 


বিশেষরূপে ক্রিয়ার প্রেরণা উপলব্ধি করিবার অন্তনিহিত অন্গুভূতিমূলক স্বভাব 
বা স্পৃহা (innate afiective disposition ) | স্থতরাং আমাদের 
বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ম্যাকডুগালের'মতে সকল প্রবৃত্তির কেন্দ্ররপে 
এক বিশেষ প্রক্ষোভ ( emotion ) অর্থাৎ অনুভূতি অপরিহাধ্যরূপে বর্তমান 


“থাকে । তাহার বর্ণিত প্ররৃতিসমূহ এবং উহাদের সংযুক্ত প্রক্ষোভগুলির অতি 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে । 
প্রথমে দেখা যায় মাতাপিতার বাৎসল্যপ্রবৃত্তি ( parental instinct ), 
ইহার মধ্যবর্তী প্রক্ষোভ হইল লহ ( tender ৪70107)1 শিশু সন্তানের 
মি ঘটিলে ইহার উত্রেক হয, আর ইহারই প্রভাবে প্রাণী সন্তানের রক্ষণ ও 
আহাৰ্য্য সংস্থান করে। মানুষের মনে এ প্রবৃত্তির যে কি পরিমাণ পরিণতি ও 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহার শে নাই। যেমন গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে 
+ 


১৪৪ শিক্ষাতন্ত 


কোনও বৃদ্ধ বা শিশুর হাত ধরিয়া রাস্তা পার করাইয়া দেওয়া হইতে দরিদ্র 
শিশুগণের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এ লব রকমের ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত 
হইতে পারে। তারপর সংগ্রাম (combat)  প্রবৃত্তি। বাত্সল্য 
প্রবৃত্তি বা অন্য যে কোনুও প্রবৃত্তির পথে বাধা পড়িলে (যেমন, 


সন্তানদের প্রতি আক্রমণ চেষ্টা হইলে) এই প্রবৃত্তি উৎসারিত হয়। ইহার. 


প্রক্ষোভ হইল ক্রোধ (8089)। কৌতুহল (০৷৮০৪) ) উদ্রিক্ত হয় যখন 


আমরা অজ্ঞাত অথচ চিত্তাকর্ষক, কোনও বস্তু ব| পরিস্থিতির সম্মুখীন হই । এই . 


প্রবৃত্তির ফলে আমরা উহার সহিত পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টিত হই, ইহার 
অন্তর্ভূক্ত প্রক্ষোভটি হইতেছে বিস্ময় (্₹০০৮)। মানবজাতির জ্ঞানের 
ক্রঘবিকাশে এবং শিশুদের শিক্ষায় ইহার সবিশেষ গুরুত্ব আছে। আহাধ্য সন্ধান 
প্রবৃত্তি ( £0০0-56eki০৪ ) ও ইহার সংশ্লিষ্ট প্রক্মোভ রসনাতৃপ্তি (৪৪০ ) প্রাণীর 
আত্মসংরক্ষণে প্রধান প্রয়োজন_। খাছদ্রব্যের দর্শন ও ভ্রাণে এবং বিশেষ 
শারীরিক অবস্থায় (অর্থাৎ ক্ষুধায় ) ইহার উদ্রেক হয়। প্রাণীর কোনও: 
অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ঘটিলে বিকর্ষণ (repulsion ) ও ইহার অন্তর্বর্তী প্রক্ষোভ 
বিরক্তির (0৪6৪) উৎপত্তি হয়। হঠাৎ জোরে শব্দ হইলে, বা কোনও 
বৃহৎ বস্তু নড়িলে বা সাধারণভাবে রহস্তজনক বা৷ অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলে 
পলায়ন (9৪829) প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। ইহার ফলে প্রাণী নিরাপদ আশ্রয় 
সন্ধান করিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকে, এক্ষেত্রে গ্রক্ষোভটি ভয় (fear)! 
স্বজাতীয় অন্যান্য জীবের সান্নিধ্য ঘটলে আসঙ্গ প্রবৃত্তি ( gregariousness )২ 
জাগ্রত হয়। ইহার অন্তর্ভূক্ত গ্রক্ষোভটি হইল নিঃসঙ্গতা (loneliness )। 
আত্মসাম্মুখ্য (8917888৩76107 ) অতি গুরুতর প্রবৃত্তি, দুর্বল প্রাণী সম্মুখে। 
থাকিলে ইহার উদ্ভব হয়। ইহার প্রক্ষোভ হইল সার্থক আত্মানগভূতি 
- (positive self-{feeling ), আর এক্ষেত্রে নিজ শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা: 
আসে। ইহার পরিপূরক প্রবৃত্তি হইতেছে হীনতা স্বীকার, (8614. 
81988672৩76), এবং উহার প্রক্ষোভ বার্থ আত্মান্ভূতি (negative self- 
feeling )। শ্রেষ্ঠ কোনও জীবের সম্মুখীন হইলে এ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়,. 
কলে আমরা উহার প্রাধান্য মানিয়া লইতে বাধ্য হই । তারপরে যৌন প্রবৃত্তি 


(mating instinct ) ও ইহার প্রক্ষোভ কাম (1॥৪৮)। প্রয়োজনীয় বন্ত; 


সি 


দল 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৪৫ 
বিশেষতঃ. আহাধ্য ও গৃহের উপকরণ দৃষ্টিগোচর হইলে সংগ্রহপ্রবৃত্তি 
(acquisitive instinct) উত্রিক্ত হয়। ফলে প্রাণী স্বভাবতঃ জিনিষটি 
আত্মসাৎ কিয়া সতর্কভাবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রক্ষোভটি হইতেছে 
্বত্বানভৃতি (feeling ০? ০৮ner5shbip ) | বাসা বা আশয় নিশ্মীণের উপযোগী 
উপকরণ দেখিলেই নির্শ্মাণপ্রবৃত্তি (constructive instinct ) জাগ্রত হয়, 
ইহার প্রক্ষোভরূপে আছে সৃষ্টিমূলক ভাব'( feeling of creativeness ) | 


প্রাণীর সংগ্রামপ্রবৃত্তি অভীষ্ট লাভে সফল না হইলে আসে অনুনয় (appeal ), 


ইহার প্রক্ষোভ হইতেছে আন্তি বা দুঃখ (di৪৮e55)। হাসিকেও 
(1aughter ) প্রবৃত্তিরপে গণ্য কর! হয়, এটি অবশ্য শুধু মানুষেরই আছে, এবং 
ইহার প্রক্ষোভটি হইল আমোদ (amusement )। ম্যাক্ডুগালের মতে 
এমনই অবস্থায় ইহার উদ্রেক হইবে (যেমন কেহ পা পিছলাইয়| পড়ি! গেলে) 
যে ক্ষেত্রে না হাসিলে আমাদের মনে বিরক্তি অথবা দুঃখের সঞ্চার হইত। 
সুতরাং প্রতিবার এরূপ অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
আমাদের এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা ৷ 

এই অতি ক্ষুদ্র বিবরণে অবশ্ঠ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির একেবারে সরল 
বূপটিই দেখান গিয়াছে। কিন্ত প্রাণীর আচরণে প্রবৃত্তির আসল ক্রিয়া লক্ষ্য 
করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহ! কতকটা নির্দিষ্ট ধরণের হইতে পারে। 
পক্ষীর নীড়নি্মাণ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত । কিংবা প্রথম হইতেই ইহা নমনীয় ও 
পরিবর্তনশীল হইতে পারে, তাহাও পূর্বে দেখা গিয়াছে । মানবের প্রবৃত্ভিসমূহ 
এই শ্রেণীর, সেজন্য উহাদের স্বরূপ বুঝা কঠিন "হয়। মাহ্ষের বেলায় এগুলির 
গ্ররিবর্তন ও সেইজন্য জটিলতাও এত বেশী হয় যে কোনও একটি ক্রিয়ার মূলে 
যে কোন্‌ প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করাই কঠিন হইয়া পড়ে । যেমন মানব- 
শিশুর আদম্য.কৌতুহল এবং সরল পরীক্ষা এবং রসায়নবিদ্‌ বা পদার্থবিদের আগ্রহ, 
সংযম ও দক্ষতা (উভয়ই এক প্রবৃত্তপ্রস্থত হইলেও) ইহাদের মধ্যে বিশাল 
পার্থক্য রহিয়াছে । কিন্তু ছুটির মধ্যে এই যোগ আছে যে প্রথমটির ক্রমবিকাশের 
ফলেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি। পর্যটক ও আবিদ্ধারকের দৃষ্টান্ত আরও জটিল মনে 
হইবে। ইহার মূলে আছে সেই অন্তর্নিহিত কৌতুহল ও ভ্রমণন্পৃহা যাহা অনেক 
বিদ্ভালয়ত্যাগী বালকের মধ্যে দেখা যায়। এবং ইহার প্রভাবেই দুঃসাহসিক 


১০ 
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১৪৬ ০. শিক্ষীতন্ব 


কাহিনীর প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। সংগ্রামপ্রবৃত্তিটিও অতি শৈশবে দৃষ্ট হয়। 
লোকের জীবনী অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে বে এই প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশের 
ফলেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এক বড় ফুটবল খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, রাজনৈতিক 
দলের নেতা, বা এমন কি এক শ্রেণীর দাতার পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে। এই 
প্রবৃত্তির প্রথম নরল রূপটির বহু রূপান্তর বা উদগতি (90111718107 ) ঘটলেও 
ইহাই অন্তনিহিত ভাবে ক্রিয়ার প্রেরণীটি যোগাইতেছে। ইংলগ্ডের বিশিষ্ট 

মনীষী স্যামুয়েল আলেক্‌জাণ্ডার ( Samuel Alexander ) এই যুক্তি অনুসারে 
" ‘বলিয়াছেন যে বিজ্ঞানের স্থষ্টির মূলে কৌতুহলপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, গঠনপ্রবৃত্তির 
ফলে শিল্প ও সাহিত্যের এবং আসদপ্রবৃত্তির প্রভাবে নীতিজ্ঞানের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অবশ্য এরূপ উক্তি হইতে ইহ! মনে করা ঠিক নয় বে মানুষের ঘে 


কোনও ক্রিয়ার সবটুকুই এইভাবে (অর্থাৎ যে কোনও একটি মাত্র প্রবৃত্তির . 


দ্বার!) চালিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত প্রবৃত্তিটিকে ধর! যায় প্রধান কারণ 
রূপে, কিন্তু “ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রবৃন্তিও থাকে, প্রায়ই অনেকগুলি থাকে। 
এগুলি এক সঙ্গে ক্রিয়| করিয়া আচরণে এমনই জটিলতা আনিয়া দেয় যে তাহার 
মূল অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও কিছু 
বলা যাইবে । 

ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তি এক একটি 
নির্দিষ্ট গ্রক্ষোভের সহিত যুক্ত আছে। আর এ প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোভটিরও 
বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। সুতরাং প্রাণীর আচরণে প্রক্ষোভের গুরুত্ব অতি বিপুল ; 
শ্যাণ্ড (31790 ) বলিয়াছেন, এইগুলিই “চরিত্রের ভিত্তি” । এমন কি কতকগুলি 
প্রক্ষোভের অবস্থার দেখা যায় যে দেহে এমন পরিবর্তন আসিয়! গিয়াছে যাহা তে 


সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তিচালিত ক্রিয়ায় সুবিধা হয়।, যেমন ভয়ের সময়ে দেহ দ্রুত গমনের ' 


উপযোগী হর, ক্রোধের বেলায় সংগ্রামের শক্তি আসে । এইসব কারণে মনোবিদ্‌- 
শ্রেষ্ঠ উইলিয়াম জেম্্‌স্‌ ( ছ/111870 James ) অনেক দিন পূর্বে তাঁহার সহ্কর্পী 
লাজের (1:4289) সাহচর্ধ্যে প্রক্ষোভ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ জেম্স্লাজ মতবাদ 
( James-Lange theory ) প্রচার করিয়াছিলেন । ইহাতে বলা হইয়াছে যে 
কোনও একটি উদ্দীপকের (5১0105 ) প্রভাবে যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে, তাহারই ফলে প্রক্ষোভ অনুভূত হয়। জেমূসের নিজের কথায় বলিতে 


yi 
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গেলে, “আমরা রোদন করিতেছি, এইজন্যই দুঃখ অন্থতব করিতেছি, প্রহার 
করিতেছি বলিয়া কুদ্ধ হইয়াছি, কাপিতেছি বলিয়া ভয় করিতেছে; রোদন, 
প্রহার, কম্পন যে যথাক্রমে দুঃখ, ক্রোধ ও ভয়ের অনুভূতির ফলে হইয়াছে তাহা 
নয়।” এই মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বহু 
-অঙ্গশীলন হইয়াছে; আর এ কথাও আমরা জানি যে প্রক্ষোভের মূলে শুধু 
শারীরিক পরিবর্তন অপেক্ষা বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণও থাকে। তাহা হইলেও 
জেম্সের এই মতবাদটি এখনও আমাদের প্রণিধানযোগ্য । এবং ইহার বিশেষ 
গুণই এই যে প্রক্ষোভের ক্রিয়ার দৈহিক পরিবর্তনের স্থান সম্পর্কে ইহাতে 
মনোযোগ আকর্ষণ কর! হইয়াছে । কারণ অনেক সময়ই এ কথাটি ভুলিয়া যাওয়া 
হয়, অথচ আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 

প্রক্ষোভের সম্পর্কে ড্রেভারের ( Drever ) মতটি উল্লেখযোগ্য । ইনি 
ম্যাকডুগালের মতবাদ মোটামুটি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইনি দেখাইয়াছেন 
যে প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোভের প্রাধান্তের কথা সর্বক্ষেত্রে মানা চলে না। 
ইহার মতে আমাদের প্রবৃত্তি কোনও উদ্দীপকের সম্মুখীন হইলে মনে যে ভাব 
অনুভূত হয় তাহাকে শুধু একটি আগ্রহ (interest ), বা ক্রিয়াটির সম্পর্কে 
সার্থকতাবোধ এইটুকুই বল! বায়। এ আগ্রহটি স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হইবার 
পথে কোনও বাধা আসিলে তবেই প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। যেমন ক্রোধ ও 
সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে আমরা পরস্পর সংযুক্ত মনে করি; কিন্তু সংগ্রামমূলক ক্রিয়ার 
মূলে সর্বদাই যে ক্রোধ থাকে তাহা নহে বহুলোকে মনে করে যে যুদ্ধে ষে 
আনন্দ আছে তাহাতেই ক্রিরাটি সার্থক তাহাদের পক্ষে মারামারি বাধাইবার 
_ব| চালাইবার জন্য ক্রোধের উদ্দীপকের আবশ্যক হয় না। উপরন্ত ইহা দেখিতে 
পাওয়া যায় ঘে বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রে প্রক্ষোভপ্রবণতায় ( emotionality . 
সাধারণভাবে তারতম্য আছে। আর প্রক্ষোভপ্রবণতা অল্প হইলে যে প্রবৃত্তি 
মূলক শক্তিও সব ক্ষেত্রে কম থাকে, তাহা নয়। এই ধরণের ব্যাপারগুলির 

ত সামঞ্জস্ত বিধানের জন্য ম্যাকডুগালকেও শেষের দিকে নিজ মতবাদ 
অনেকখানি পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। 

ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাণীজীবনে প্রক্ষোভের স্থান ঠি ক 
যে কি সে প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হয় না। প্রত্যেক প্রবৃত্তির মুলশক্তিরূপে একটি. 


১৪৮ শিক্ষাতন্ব 


প্রক্ষোভ রহিয়াছে, এ কথা যদি বা আমরা না মানি, তবে কোনও কোনও প্রক্ষোভ 
যে স্বাধীনভাবে ( অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া ) আমাদের ক্রিয়া 
চালিত করে, ইহা না নানিয়া উপায় নাই । যেমন ক্রোধ ও ভর এ ছুটি প্রক্ষোভের 
প্রবৃত্তির সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির ন্যায় এগুলিও ক্রিয়ার 
উৎস। একটি বিশেষ রকমের উদ্দীপকের ফলে অর্থাৎ প্রাণীর আত্মসাম্মুখ্য 
( self-assertion ) বাধাপ্রাপ্ত হইলে" ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং সে বাধা 
ভাঙ্গিয়া ফেলার ক্রিয়ার উহা প্রকাশ পায়। এ ক্রিয়াগুলি যে সর্বদাই সংগ্রাম- 
মূলক তাহা নহে, যদিও সংগ্রামপ্রবৃত্তির সহিতই ক্রোধ প্রক্ষোভটি সাধারণতঃ 
সংশ্লিষ্ট ধরা হ্ইয়াছে। জন্তদের বেলায় কিসে রাগ হইতে পারে তাহ! 
সহজেই অনুমান কর! যায়, কারণ উহাদের আত্ম সাম্মুখ্যের ক্রিয়াগুলর বৈচিত্র্য 
বেশী নয়। আর ক্রোধের ফলে যে সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে, 
সেগুলিও নির্দিষ্ট ও পরিচিত কয়েক ধরণের হইবে । যেমন ইহা স্থনিশ্চিত যে 
ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখের খাবার অন্য কুকুরে কাড়িতে আসিলেই সে ত্রদ্ধ হইবে, 
আর প্রাণপণে কামড়াইয়া সে ক্রোধ সে প্রকাশ করিবে । তেমনই অতি ক্ষুদ্র 
শিশুর হাত হইতে প্রিয় খেলার জিনিষটি কাড়িয়া লইলে তাহার আচরণ ঠিক 
কিরূপ হইবে, তাহাও প্রায় এইরূপ সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় । এখন কুকুরটির , 
বেলায়, কোন্‌ কারণে তাহার ক্রোধ জন্মিবে, এবং উহার ফলে তাহার আচরণই ব1 
কিরূপ হইবে, সে সকল ব্যাপারে আজীবন তাহার তেমন কোনও পরিবর্তন 
ঘটিবে না। অতি বুদ্ধিমান যে কুকুর, সেও যে কাহারও ব্যঞ্ছে ত্রুদ্ধ হইবে এবং 
শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য অন্য কুকুরদের' সহিত দলবদ্ধ হইবে, এমন ব্যাপার 
সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শিশুর পরিণতি দাড়াইবে - অন্যরূপ। বয়ঃপ্রাপ্তির পার 
কোনও অন্যায়ের কথা শুনিলে, যেমন তাহার রচিত কবিতার মৌলিকত! সন্ধে ' 
কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইবে। এবং 
তাহার ক্রোধের প্রকাশভঙ্গীও হইবে তেমনই বিচিত্র । হয়ত সংবাদপত্রে এক 
ক্রোধস্থচক পত্র প্রকাশিত করিয়। ব| তাহার পরবর্তী উপন্যাসে নিন্দাকারীর এক 
চিত্র রচনা করিয়া সে ক্রোধের শাস্তি হইবে। 

হতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্রোধ (প্রক্ষোভ) ও সংগ্রাম (প্রবৃত্তি) অনেক 
নময় সহগামী হইলেও সে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন নহে। ভয় এবং পলায়ন সম্বন্ধেও 


তাস মাযার 


উত্তেজনা বাড়িয়৷ অ 
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এই কথাই বল! চলে। একথা সত্য যে বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে, ভয়ের সঞ্চার 
হয়, এবং তাহার ফলে প্রায়ই বিপদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টাও দেখা যায়, 
সে ক্ষেত্রে ইহা প্রবৃত্তির (পলায়ন ) অংশীভূত। কিন্ত ভয়ের প্রভাবে কোনও 
ক্রিয়ার পরিবর্তে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ নিক্ষিয়তাও আসিতে পারে, যেমন ভয়াক্রান্ত 
জন্ত মৃতবৎ পড়িয়া থাকে । আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে ভয়ঙ্কর বিপদে 
পড়িয়া! মানুষ হয় ত নিরাপত্ত। খুজিয়া লইল, কিন্তু ভয়ের অনুভূতি কিছুই সে 
সময়ে হইল না, ভয় আসিল ঘটনাটির পরে । 

এই সমস্ত কথা হইতে বুঝা যায় যে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক যেমন 
ঘনিষ্ঠ, তেমনই পরিবর্তনশীল । কারণ ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোনও 
পরিস্থিতিতে প্রাণীর সাড়া (response ) শুধু প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভের একক 
ক্রিয়ার দ্বারাও উদ্ভুত হইতে পারে, আবার উভয়ের সংযুক্ত ক্রিয়ার দ্বারাও হইতে 
পারে। প্রাণীর জীবনে প্রক্ষোভের স্থান কোথায়, তাহাও ইহ! হইতে বুঝিতে 
পারা যাইবে। পরীক্ষা ছারা দেখা গিয়াছে যে সঙ্কট মূহুর্তে প্রবল প্রক্ষোভ 
উত্রিক্ত হইল, ইহার ফলে দেহে অতি প্রয়োজনীয় অন্তঃক্ষরণ ( internal 


86০:56107) ) হয়, যেমন ফ্যাড়িনালিন ( adrenalin ) ক্ষরিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে 


'- পেশীর শক্তি ও নৈপুণ্য বাড়াইয়া দেয়। 


যাহাদের জীবদ্দশায় এক বিশ্বব্যাপী মহাসমর ঘটিয়াছে, প্রক্ষোভের প্রভাব 
যে কি অপরিসীম হইতে পারে তাহার অধিক উদাহরণ তাহাদের পক্ষে আবশ্যক 
হইবে.না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুদ্ধৃতি ও বিপদের সময়ে 
ছাড়া, স্বাভাবিক কালেও উহার চরম গুরুত্ব আঁছে। যেমন, ক্রোধপ্রক্ষোভের 
বার নিবিয়া গেল, কিন্তু ইহারই ফলে এমন এক আচরণ 
ধারার স্ষ্টি হইতে পারে যাহার অস্তিত্ব ও পরিণতি বহু বৎসর চলিবে। এক 
পরোপকারী মহাত্মার জীবনীতে এইরূপ দেখা যায়। অসহায়ের প্রতি করুণ! 
তাহার জীবনের মূলধারা ছিল। কিন্তু শৈশবে একবার তিনি এক ভিখারীর 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অতি শোচনীয় ব্যবস্থা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। এই 
প্রেরণাই তীহার মহত্বকে স্কুরিত করিল। ইহা না ঘটিলে তাঁহার জীবনে মহৎ 
কায সম্পাদন করা সম্ভব হইত না। শুধু এইরূপ বিশেষ মুহূর্তে নয়, সবসময়েই 
প্রক্ষোভসমূহ আমাদের জীবনের, বিশেষতঃ সামাজিক জীবনের আনন্দ ও 


১৫০ শিক্ষাতন্ব 


আকর্ষণ বুদ্ধি করে। এই কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে সৌন্দরধ্যবোধ শিক্ষার 
প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কাব্য ও সঙ্গীত, উপন্যাস ও নাটক, কারুশিল্প 
ইত্যাদির সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে পারিলে মানবের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলির 
সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে । ফলে আমাদের অনুভূতির মধ্যে যা কিছু আদিম 
বর্বরতা আছে, তাহারও সংশোধন হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ অনুভূতির 
উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রহিয়াছে । যেমন গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের 
শিক্ষ। সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বিস্ময়, সার্থক আত্মভাব ইত্যাদি প্রক্ষোভের 
' সহায়তা লইতে হয়। 

শিক্ষকের কাধ্যের পক্ষে প্রবৃত্তিগুলিও বিশেষ সহায়ক । তিনি দেখিতে 
পাইবেন যে ছাত্রদের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুদের বিদ্যালাভে উৎসাহী করিতে 
হইলে যদি তিনি প্রবৃত্তিসমৃহকে (যেমন কৌতুহল, গঠনপ্রবৃত্তি) কাজে লাগান 
তবে সফলের সম্ভাবনা বেশী হইবে । তা ছাড়া, কোনও শিক্ষার্থী যদি সহজভাবে 
কোনও প্রবৃতিমূলক ক্রিয়া অনুসরণ করিতে থাকে, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া 
বড়ই নির্ব,দ্ধিতার কাঁধ্য । যদি আবশ্যক হয়, তবে উদগতি (sublimation ) 
দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিজাত উদ্দাম ক্রিয়াকলাপের রূপাস্তর. সাধন করিতে হইবে 


(পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে উহাদের আদিম ও পতশুধর্ম্মা' 


লক্ষ্য হইতে ফিরাইয়া ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কোনও উদ্দেশ্যে 
নিয়োজিত করার নামই উদগতি। শিশুকে মানুষ করার কার্যে ইহার অশেষ 
সার্থকতা আছে। যেমন উদগতির সাহায্যে কৌতূহল প্রবৃত্তিকে অনাবশ্ক ব| 
অবাঞ্থনীয় বিষয় জানিবার আকাঁজ্ঞা হইতে বিজ্ঞানের বিস্ময় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 


করিবার আগ্রহে রূপান্তরিত করাযায়। তেমনই উদ্দাম আসঙ্গ প্রবৃত্তির উদ্গতি 


: সাধন করিয়া! সুছূর্লভ সামাজিক গুণে পরিণত করা বায়। অভিজ্ঞ ও কুশলী 
শিক্ষকের পক্ষে আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইবে না। 
এই প্রসন্দের আলোচনা সমাণ করিবার পূর্বে ইহার সহিত এ গ্রন্থের মূল 
যুক্তিটির সম্পর্ক কি তাহা সংক্ষেপে বিচার করা প্রয়োজন । প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
এ আলোচনা হইতে কেহ যেন একথা না মনে করেন যে প্রবৃত্তিগুলির পৃথক 
অস্তিত্ব আছে ; আর যেমন চক্র ও অন্যান্য অংশগুলির সংযোগ করিয়া দিলেই 
যন্ত্র নিশ্মিত হয়, মানুষের আত্মভাবও তেমনই পৃথক কতকগুলি প্রবৃত্তির 


1 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৫১, 
সমবায়ে গঠিত। আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবের স্থান 
প্রথম, তারপর আসে প্রবৃতি। প্রবৃতিনমূহ জীবের আত্মসান্মখ্যের বিশেষ পন্থা 
ছাড়া অন্ত কিছু নয়। প্রাণীভীবনের ক্রমবিকাশের স্ধে এগুলিরও পরিপ্র্তি 
ঘটিয়া ক্রমে নিদিষ্ট রূপ আসিয়াছে, তাহার কারণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে 
ইহাদের চিরদিনই সার্থকতা রহিয়াছে। 


পি এ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


আক্রভাঢবর পরিণতি 


' মানুষের যে সমস্ত শক্তি ও স্পৃহার কথ পূর্বে বলা গিয়াছে, সেগুলির 
বিকাশ ও সংযুক্ত ক্রিয়ার ফলে তাহার আত্মভাব (৪61) কিরূপে গড়িয়া উঠে 
তাহাই এখন দেখা যাইবে । একটি উদাহরণ লওয়| যাক । J 

সাত বছর বয়সের একটি ছেলে, প্রথম এক বড় সহরে বেড়াইতে গিয়া, 
ট্রামগাড়ীতে চড়িয়াছে। গাড়ীর পরিচালক ও চালকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে 
তাহার কি অসীম-আগ্রহ ! ক্রমাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পিতাকে সে 
অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণ শেষ হইল, আহারও সমাধা হইল। এখন সে 
সারাদিনের ক্রিয়াকলাপগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বসিল । ঘরটি হইল ট্রামগাড়ী, 
ঘরে উপস্থিত সকলেই যাত্রী । নেই হইল গাড়ীর পরিচালক, কিন্ত দ্বিতীয় সঙ্গীর 
অভাবে গাড়ী চালাইবার ভারও তাহাকে নিজেই লইতে হইয়াছে। কোথা 
হইতে সে টিকিট রাখিবার জন্য এক ব্যাগ যোগাড় করিয়াছে, একটি ঘণ্টাও 
আসিয়াছে। মহা উৎসাহে সে ভাড়া লইতেছে, টিকিট দিতেছে, গাড়ী 
চালাইতেছে ও থামাইতেছে। ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে সামনে গিয়া সে ভিড় 
সরাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইয়াও আসিতেছে। এইরপ অসীম ব্যস্ততার 
মধ্যে তাহার নিদ্রার সময় আসিল, স্থতরাং বিস্তর আপত্তির মধ্যে তাহাকে লইয়া 
গিয়া বিছানায় শোয়ান হইল । 

এখন ছুই তিন দিন ছেলেটি প্রধানতঃ টামচালক রহিল। তারপরে ক্রমশঃ 
অন্যান্ত ক্রিয়ার কথাও তাহার মনে আসিতে লাগিল। যেমন ডাকহরকরা 
ব্যাগ হইতে চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে; ফেরীওযাল। নানাবিধ জিনিষ 
বিক্রয় করিতেছে; গোয়ালা, বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়া যাইতেছে; বা বৈমানিক, 
মহাবেগে বহু দূরদেশে বিমান চালাইতেছে। স্থতরাং ভূতপূ্বব ট্রামচালক 


 আত্মভাবের পরিণতি ১৫৩ 


হুইয়া উঠিল ডাকহরকরা, ফেরীওয়ালা, গোয়ালা, বৈমানিক এবং এমনই আরও 
অনেক কিছু। রর 

পূৰ্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এই সুপরিচিত কাহিনীর সম্পর্ক কি, 
তাহাই এখন দেখা, যাক। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে বে এক স্থনি্দিষ্ট 
প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় ইহার স্ৃচনা হইয়াছে, তাহা কৌতৃহলপ্রবৃত্তি। কিন্ত ট্রামচালক, 
বৈমানিক, এ সমস্ত ছেলেটির কাছে মুহূর্তের সামান্য আকর্ষণরূপে আসে না। 
এগুলির এমন দৃঢ় প্রভাব আছে, যাহার ফলে নৃতন অবস্থা অনুসারে নিজের 
অস্তিত্বকে পরিবর্তন করা শিশুর পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং এই 
নূতন অবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়ারূপে শিশুর এই সমস্ত খেলার উৎপত্তি । এগুলি 
তাহার আচরণের সার্থকরপ, ইহাদের মূলে সার্থক আত্মানভূতি (positive 
80111661155) রহিয়াছে। বিশেষ সাফল্যের মুহূর্তে এই ভাবটি উল্লাস 
হইয়া উঠে। ৃ 

আমাদের ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে যতক্ষণ ছেলেটির আত্মানুভূতি 
(99171661178) ট্রামচালনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ততক্ষণ তাহার 
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভমূলক প্রেরণাগুলিও এ কম্মের পোষকত। 
করিবে । সংগ্রহ প্রবৃত্তির ক্রিয়া ট্রাম টিকিট সংগ্রহে দেখা যাইবে । গঠন- 
প্রবৃত্তির সাহায্যে যখন যেটি প্রয়োজন তৈয়ারী করিয়া লইবার পরীক্ষা চলিবে । 
কাঁজে কেহ ব্যাঘাত ঘটাইলেই ক্রোধ দেখা দিবে। এইভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভ ' 
ও প্রবৃত্তির ক্রিয়া চলে। 

এই ধরণের খেলাকে ব 
সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, 


লা যায় পরীক্ষামূলক: আত্মগঠন। প্রকৃত আত্মগঠনের 
ইহার ফল স্থামী নহে। যে পর্য্যন্ত মনগড়া 
বিশ্বাসের (make-believe ) বয়স থাকে, ততদিন আমাদের আত্মসাম্মুখ্যও 
ঘূ্ণনশীল কম্পাসের কাটার ন্যায় একবার এদিকে, একবার ওদিকে চালিত হয়। 
উপরের ছেলেটি সাত বছর বয়সে সব রকম কাজই করিয়া! দেখিয়াছে, কিন্ত 
কোনটিই স্থায়ী হয় নাই। বছর বার পরে হয়ত দেখা যাইবে সে সাফল্যের 
সহিত ইলেক্টি,কাল ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম আর করিয়াছে। ট্রাম পরিচালক বা 
গোয়ালার কাধ্যে তাহার আসক্তি বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অন্ত সন্দীরা আইন 
বাবসা বা শিক্ষাৰ্ততিতে খ্যাতি অন্‌ বক, তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। 


১৫৪. শিক্ষাতন্ত 


তাহার আত্মনাস্থ্য তাহার স্বকীয় বৃত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই সর্বদা সে ইহাতে 
লাগিয়া আছে। কিন্ত ছেলেটির আত্মগঠনের এই যে পরীক্ষা, প্রথমে সাত 
বছর বয়সে এবং এখন কুড়ি বছরে, ইহার মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে এখন ইহা 
একটি সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনও 
পার্থক্য নাই। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য একই রহিয়াছে; তাহা এই যে তাহার 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজীবনের সমুদয় শক্তি তাহার আত্মসাম্মখ্য যে দিকে চলিতেছে, 
সেই দিকেই নিয়োজিত হইতেছে । কৌতুহল ও গঠনপ্রবৃত্তি সম্ভৃত যাবতীয় ক্রিয়া 
প্রধানতঃ এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যটির পোষকতা করে; এগুলি ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
ও ক্রিয়াগত নৈপুণ্যে পরিণত হয় । ত৷ ছাড়া সংগ্রহপ্রবৃততি, ক্রোধ ইত্যাদি 
অন্যান্য সকল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ দ্বারা চালিত ক্রিয়াসমূহও সন্ধে সঙ্গে ছেলেটির 
পরিণতির সহায়তা করে। 

এই আত্মভাবের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে । 
ইহার বর্ণনায় এই কথা বলা যায় যে মানুষের প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ হইতে উদ্ভূত 
সমগ্র কর্শ্মশক্তি এক দৃঢ় এষণাশৃঙ্খলায় ( hormic system ) সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে 
(তৃতীয় অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য )। তখন মানুষের, উপর ইহার পূর্ণ আধিপত্য বিদ্যমান । 
অথবা বলা যায় যে সমুদয় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও 
কর্্মমূলক স্বভাব বা স্পূহাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট স্নায়বিক সংস্কৃতিস্থদ্ধ 
গঠিত হইয়াছে। অন্য সমস্ত ্সায়বিক সংস্কৃতির ন্যায় আত্মভাবও (৪611- 
complex ) পরিবর্তনশীল, নিশ্চল নহে, একথা মনে রাখিতে হইবে । ইহাই 
হইল মানুষের ব্যক্তিতার অনেকটা-স্থায়ী ভিত্ি। তাহার [অন্চভূতি ও ক্রিয়ার 
সংযুক্ত শৃঙ্খলার মধ্যে ইহার ব্যঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ইহার 
নিজেরই ক্রিয়ার প্রভাবে ইহার মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটিতেছে (পঞ্চম অধ্যায় | 
দ্রষ্টব্য )। এবং ক্রমাগত সম্বদ্ধতাবিধানের ( consolidation ) ফলে ইহার 
গঠনে সামন্ত ও স্পষ্টতা আসিতেছে, স্থতরাং ইহার অভিব্যঞ্তকতাও 
( expressiveness ) বৃদ্ধি পাইতেছে ( চতুর্থ অধ্যায় দুষ্টব্য)। কোনও নিপুণ, 
জীবনচরিত' রচয়িতার দৃষ্টি অথবা কুশলী উপন্যাসিকের কল্পনার সাহায্যে এই 
বিরাট স্নায়বিক সংস্কৃতিরই পরিণতি ও ক্রিয়াকলাপের চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। 
ইহার সকল জটিলতার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তথাপি মনোবিদ্‌ শ্যাণ্ডের 


আত্মভাবের পারণতি ১৫৫ 


(90879) বিশ্লেষণটি এক্ষেত্রে অন্ুদরণ করিলে স্থুবিধা হইবে । তিনি বলেন 
যে ইহার মধ্যে বিশেষ ধরণের কতকগুলি বৃহৎ স্নায়বিক সংস্কৃতি আছে, উহাদের 
ক্রিয়ার নাম তিনি দিয়াছেন রস (sentiment )। শ্যাণ্ড কি বিশেষ অর্থে 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝা আবশ্তক। যে ছোট ছেলেটি ট্রাম 
পরিচালক হইয়াছিল, তাহার কথা আবার মনে করিলে দেখা যাইবে, কিছুক্ষণের " 
জন্য তাহার মনের সমস্ত ভাব এ একটি জিনিষের অনুসরণে নিয়োজিত 
হইয়াছিল। 'তাহার সে মনোভাব সাময়িক না হইয়া যদি স্থায়ী হইত, তাহা 
হইলে বলা যাইত যে ছেলেটির আত্মভাবে ট্রাম-পরিচালকের বৃত্তির “রস 
(অনুরাগ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে রদ অনেকগুলি 
অনুভূতি, অর্থাৎ প্রক্ষোভ ও আকাঙ্কাসমূহের সমষ্টি, পৃথক একটি অন্ভূতি- 
মাত্র নহে; এক নিদিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ইহা সংগঠিত হয়, এবং ইহার 
মধ্যে খানিকটা স্থায়িত্ব থাকে । 

রসের এক সহজ দৃষ্টান্ত হইল ধূমপানের আনন্দ । এই নভ্যাসের মূলে যে 
দৈহিক ক্ষুধা আছে, তাহার উৎপত্তির কথা হয়ত মনঃসমীক্ষকই বলিতে 
পারিবেন । কিন্ত এই নিয়ন্তরের ক্ষুধার উপরে এমন এক প্রক্ষোভশৃঙ্খলা 
রহিয়াছে, যাহার ফলে তুচ্ছ শারীরিক ব্যাপার হইতে ইহার মধ্যে সামাজিক 
রুত্যের মর্যাদা আদিয়াছে। ধূমপানের কুযোগটির জন্য মান্য সাগ্রহে বসিয়া 
থাকে প্রয়োজনের সময়ে তামাক দিয়াশালাই ন! থাকিলে বিরক্ত হয়; ধূমপানের 
আনন্দটি দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে: নানাবিধ তামাক সম্বন্ধে সোৎসাহে 
মতামত জ্ঞাপন করে। কখনও পরিতৃত্তির ‘আনন্দ আসে, পরে যথাকালে 
আকাজ্জার পুনরাবির্ভাব হয়। এ আনন্দের যে বর্ণনা বন্ধিমচন্দ্র দিয়া গিয়াছেন, 
পাঠকমাত্রেই তাহার সহিত পরিচিত আছেন। এ সবই প্রকৃত রসের লক্ষণ । 
বেশতৃষা সহ্বন্ধে-দ্রীলোকের যে মনোভাব সাধারণতঃ দেখা যায়, উহার সম্বন্ধেও 
এই কথাই বলা যাইবে । সামান্য দৈহিক প্ৰয়োজনে এই রসের উৎপত্তি 
হইলেও বহুসংখ্যক গ্রক্ষোভ ইহার পোষকতা করে। এবং ইহার প্রভাবে 
উৎক্নষ্ট সৌন্দরধ্যবোধ ও কলানৈপুণ্যের অন্ুণীলন হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত 
লৌনদর্্যদাধনে ও সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকের বেশভৃষার প্রতি অন্তুরাগের 
গুরুত্ব কতখানি, তাহা আমর! সকলেই জানি। j 


১৫৬ শিক্ষাতন্ব 


উপরের বর্ণিত দুইটি রসই অঙ্থরাগন্থচক-_-ধূমপান ও বেশভূষার প্রতি 
অঙ্থ্রাগ। ইহাতে শ্যাণ্ডের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে অনুরাগ একটি প্রক্ষোভমাত্র নহে, বহুবিৰ 
প্রক্ষোভের সমষ্টি । অন্ক্রাগের বস্তুটি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাব অন্যারী এ প্রক্ষোভ- 
সমূহের কোনটির উদয় হয়, একটি অপরটিকে সরাইয়া তাহার স্থান অধিকার করে, 
কোনটি যায়, আবার ফিরিয়া আসে, এইরূপ ক্রিয়া চলে । অন্থরাগের বিপরীত 
হইল দ্বণা। ইহাকেও রস বলা যায় এবং একথা অদ্ভূত শুনাইলেও সত্য যে ইহার 
মধ্যে যে সমস্ত প্রক্ষোভের ক্রিয়া আছে সেগুলি সবই অস্থরাগের মধ্যেও বর্তমীন। 
কোনও জিনিবকে ভালবাসার ন্যায়, কোনও জিনিষকে দ্বণা করার মধ্যেও, আনন্দ 
(উহার অন্পস্থিতিতে ), বিরক্তি ( উহার উপস্থিতিতে), পরিতাপ, আশ্বাস, 
আশা, নিরাশা, এ সকলেরই অনুভুতি বর্তমান। অন্ুভূতিগুলি এক, উহাদের 
কারণই বিভিন্ন। কোনও বস্তুর প্রতি অন্থরাগের ফলে উহার সান্নিধ্যে আমরা 
আনন্দ পাই, উহার সহিত পূর্ণতর নবতর পরিচয় স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হই। 
পক্ষান্তরে ঘৃণার বস্তু আমাদের বিরক্তির কারণ হয়, আমরা উহাকে ধ্বংস করিতে 
চাই বা অন্ততঃ উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে চাই । 

কোন্‌ জিনিষটির প্রতি আমাদের অঙ্গরাগ থাকিবে, কোন্টিকেই বা দ্বণা 
করিব, শিক্ষাই আমাদের সে জ্ঞান আনিয়! দিবে । এ ধারণাটি প্রাচীন কাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার মধ্যে গভীর সত্যতা রহিয়াছে। কিন্ত 
ইহা! হইতে যদি আমরা মনে করি যে অঙ্রাগ ও দ্বণার গুরুত্ব সমান, তবে বড় 
তুল হইবে। অস্থরাগের প্রভাবে আমর প্রিয় বস্তুটির ভাল গুণ খুজিয়| বাহির 
করি, উহার উৎকর্ষ সাধন করি। সুতরাং ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটতে থাকে। 
কিন্ত দ্বণার উদ্দেশ্য অপ্রিয় বস্তুটির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, হুতরাং ইহার পরিণাম 
ধ্বংসাত্মক। দ্বার সার্থকতা তখনই মাত্র দেখা যায় যে ক্ষেত্রে ইহা কোনও 
বিষয়ের প্রতি অন্গরাগের পোষকতায় প্রযুক্ত হয়। সে সময়ে যাহা কিছু এ 
অঙ্থরাগের পথে বিস্ন ঘটায় অথবা উহার মর্যাদা সর করে, তাহা দূর করাই 
উহার কাধ্য। যেমন অন্য মান্য বা জাতিকে দ্বণা করিলে উহার ফলে ক্ষুদ্রতা 
ও ব্যর্ততাই আসিবে। কিন্তু দেশভক্তির মহৎ প্রভাবে অস্থ্প্রাণিত হইয়া যখন 
আমরা দেশের কলঙ্কজনক ক্রিয়াসমূহ ঘ্বণা করি, উহাতে দেশের সন্মান 


* আস্মভাবের পরিণতি ১৫৭. 


সুরক্ষিত হয়। তেমনই, আরও ক্ষুদ্র এক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, 
সবাহারা পাশ্ডিত্যের অনুরাগী, তীহাদের ভুল ক্ৰটির প্রতি স্বণা থাকে। 

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অনুরাগ বৃদ্ধি কর! বিজ্ালয়শিক্ষার মুখ্য 
কর্তব্য। আর দ্বণার সহায়তা লইতে হইবে বাগানের মালী যেমন অস্ত্র দিয়া 
আগাছ| কাটে ঠিক সেইভাবে । উদ্যানে আগাছা জন্মিলে বৃক্ষের রস টানিয়া 
লয়, উহার সৌন্দর্য্য নাশ করে, সেজন্য মালী সেগুলিকে কাটিয়া ফেলে। 
তেমনই যে সমস্ত নিক্নষ্ট বস্তু বা ভাব উচ্চতম আদর্শের পক্ষে হানিকর, সেগুলির 
প্রতি ঘ্বণার সঞ্চার করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে । উপঘন্ত 
ইহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কোনও বিষয় অধ্যাপনার প্রথম কথাই এই 
যে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃঢ় অনগরাগ থষ্টি করিতে হইবে । সেজন্য, বিষয়টি 
এমন চিত্তাকর্যকরূপে তাহাদের সমুখে ধরিতে হইবে যেন উহার অত্নীনে শিকারী 
আনন্দ পায়। যদি এই ভাবে কার্য আরম্ভ করা যায় এবং চালাইয়া যাওয়া যায়, 
তাহা হইলে যে কোনও দুর বিষয় আয়ত্ত করিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক যে নীরস 
পরিশ্রম, তাহা বাদ দিবারও প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি যে প্রকৃত 
অনুরাগের পথ সমতল নয়, হইতেও পারে না । কারণ বাধা, নৈরাহ্া প্রতীক্ষার 
ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই এক মহৎ অন্গরাগরসে পরিণত হইতে পারে। 
আবার বিদ্যালয়ের অন্তর্গত বাঁবহিভূতি যে কোনও ক্রিয়ার প্রতি ছাত্রের অনুরাগ 
সঞ্চারিত করিতে হইলে, উহা! যেন তাহার সহজাত প্রবৃত্তির অন্থুবর্তী হয়, সে: 
দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । এব সামরিক বিফলতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সামান্য 
সাফল্য ন! ঘটিলে উহার প্রতি আগ্রহ স্থায়ী, হইবে না। কোনও অভ্যাস বা 
খেলার সখ গড়িয়া তোলার বেলায় এ কথাটি কেমন খাটে, তাহা ম্যাক্ডুগাল 


(Mcdougall) সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। অন্যান্য উচ্চতর আগ্রহের 


ব্যাপারেও ইহার সত্যতা সমরূপ । 

এক্ষণে আবার সেই ছেলেটির কাহিনীর সুত্র ধরিয়া তাহার মানসিক বিকাশের 
বিবরণটি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। 

অতি ক্ষুদ্র শিশুর মানসিক জীবন সন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা যায় না। 
অবশ্য মনঃসমীক্ষকগণ বলেন থে উহাদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ এবং তাহার প্রতীবমূলক 
তাৎপৰ্য্য ( symbolism ) নির্ণয় করিয়া শিশুপ্রকৃতির প্রধান 'বৈশিষ্ট্যগুলির 


১৫৮ শিক্ষাতন্ত 


কথা তাহারা জানিতে পারেন। কিন্ত সাধারণভাবে বলিতে গেলে ঠিক যে ভাবে 
জন্তদের আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং উহার তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করা হয়, শিশুর বেলায়ও 
মাত্র তাহাই করা সম্ভব। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রথম কয়েক 
মাস বয়সের মধ্যেই আত্মভাবের অতি প্রধান অংশটির প্রতিষ্ঠা হইয়। যায়। 
আমাদের আদিম দৈহিক ক্ষুধাসমূহকে বা শারীরিক ক্রিয়াবলীর আনন্দ ও 
বেদনাগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে রসসমষ্টি গঠিত হয়, তাহাই হইল এই 
আত্মভাবের মূল। মনঃসমীক্ষকগণের মতে শৈশবের এই সকল রসের প্রথম 
সুচনা যে ভাবে হয়, তাহার বিপুল প্রভাব পরবর্তী জীবনে বর্তমান থাকে । 
কারণ ছেলেটির প্রকৃতি অনুগত হইবে অথবা! ছু্মমনীয় হইবে) বহির্বিত 
(extravert ) অর্থাৎ বাহ্‌ বিষয়ে লিপ্ত হইবে কিংবা অন্তর্বৃত (introvert ) 
অর্থাৎ মূলত নিজের অঙ্কভুতি ও চিন্তাতেই কেন্দ্রীভূত থাকিবে, সে সবই উক্ত 
প্রভাব দ্বারা অনেকখানি নির্ণীত হয়। এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত করা ছাড় 
মনোবিকাশ সম্বন্ে। মনঃসমীক্ষক ্রয়েডের (Freud ) সমস্ত উক্তির বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে করিয়া কোনও লাভ নাই। অধিকাংশ লোকেই এগুলিকরে 
আংশিক সত্যরূপে গণ্য করে। তবে করয়েডের মতবাদ আমরা এটুকু অন্ততঃ 
নিঃসন্দেহে মানিতে পারি যে মাতাপিতার সহিত প্রথম সংস্পর্শে এবং খানিকটা 
ভাতাভগিনীদেরও সংস্পর্শের ফলে. শিশুর যে সমস্ত স্নায়বিক সংস্কৃতি গঠিত 
হইবে, উহার ভাল ও মন্দ উভয় প্রভাব তাহার ভবিত্যৎ আচরণে দেখা যাইবে। 
জীবনের নবতর পরিবেশেও তাহার ক্রিয়াকলাপে এই অতিশৈশবের অভিজ্ঞতা- 
গুলিরই ছাপ থাকিবে । তাহার কারণ পাওয়া যায় শ্তাণ্ডের উক্তিতে। তিনি 
বলিয়াছেন যে প্রবল রস মাত্রেই আমাদের মনে উহার নিজস্ব গুণগুলির সৃষ্ট 
করে, সেগুলি আবার অঙ্থরূপ নৃতন রসসমূহে দেখা দেয়। যেমন ছেলেটির 
₹ শৈশবে তাহার বাড়ীর খিড়াল কুকুরের প্রতি যেরূপ মনোভাব দেখা যাইবে, 
তবিস্বাতে অধীনস্থ লোকেদের প্রতি তাহার ব্যবহারও সেই ধরণের হইবে। 
কিংবা সেগুলি যদি নিজরপে প্রকাশ ন| পায়, হয়ত প্রতীক রূপে 
(symbolically ) অর্থাৎ প্রচ্ন্ররূপে দেখা দিবে; বা এমন অন্য কোনও 
নিদর্শন থাকিবে যদ্ধারা বুঝা যাইবে যে উহা অন্ধকার নিজ্ঞানে (unconscious ) 
ক্রিয়া করিতেছে। তেমনই ছেলেটি বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় অনুরাগী হওয়ার 


" আত্মভাবের পরিণতি ১৫৯ 


ফলে যে রসের স্থাষ্ট হইবে, তাহার দ্বারাও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠিত হইবে । 
উহাই আবার তাহার ইলেক্টি,কাল ইঞ্জিনীয়ারের কাব্যে সাফল্যলাভে বিশেষ 
সহায়তা করিবে । 

মনে কর যাক যে এ ছেলেটির মাতাপিতা বুদ্ধিমান লোক । কিন্ত যেখানে 
মাতাপিতার বুদ্ধি বা স্থযোগের অভাব ঘটে, সেরূপ ক্ষেত্রে শৈশবে পারিবারিক 
সম্পর্কের যে সমস্ত ক্রটি থাকে, তাহার ফলে শিশুর চরিত্রে বহুবিধ দুর্বলতা বা 
বিরুতি আসিতে পারে। এগুলি আজীবন তাহার কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। 
আদুরে ছেলের কথা আমরা জানি, তাহার লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য মনঃসমীক্ষর্ণের - 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাল্যে শিশুপালনের অন্য জটিল রকমের ক্রটিও আছে, 
যাহার ফলে বহু দুঃখ ও অনিষ্ট ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের গুরুতর বাধা 
হইতে পাঁরে। যে ছেলে বিদ্যালয়ে অনবরত দুষ্টামি করে, সে যে পাপপ্রক্কতি- 
বখতঃই সেরূপ করিতেছে, তাহা নহে । হয়ত সে মাতৃল্সেহ পায় নাই, তাই এ 
ভাবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে আনিয়| তাহার হৃদল্সর অতৃপ্ত বাসনা 


চরিতার্থ করিতেছে । সে জন্য শাস্তির যন্ত্রণাও হয় ত নে সহ করিতেছে । 


‘এইরূপ কারণে ক্রমাগত হিংসা ও অযথা আক্রোশের উৎপত্তি হইতে পারে, উহার 


বশে (পঞ্চম অধ্যায়ে বণিত মেয়েটির মত) অনেকেই বিপথে চালিত হয়। 
অনেক সময়ে মাতাঁপিতা বা তৎস্থানীয় কোনও ব্যক্তির প্রতি, যেমন কোনও 
শিক্ষক বা বন্ধুর প্রতি এক অস্বাভাবিক সংবন্ধন (৪৪6০০) হয়, অর্থাৎ 
অস্বাভাবিক গ্রীতি ও নির্ভরশীলতার ভাব হয়। ইহার ফলে শিশুর বয়সের 
উপযোগী সহচরদের সন্দলাভ, বা এমন কিৎকৌনও কোনও ক্ষেত্রে নিজস্ব ইচ্ছার 
প্রয়োগ কর! পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। বস্তুতঃ শিশুর বড় হওয়ার ব্যাপারটি 
সকল ক্ষেত্রে সহজ বা নির্ক্বিত্ন নহে। মাতাপিতা ও শিক্ষকের -দায়িত্ব এই 
সম্পর্কে অতি গুরুতর । স্থতরাং এই বয়সে যে সমস্ত অস্থবিধা ও সঙ্কট ঘটিতে 
পারে, সেগুলির কথা তাহাদের ভালরূপে জানিয়া লইতে হইবে। এবং এই 
কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছোটদের নিজের পায়ে ভর দিয়া ঠিকভাবে দাড়াইতে 
শিখানই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য । আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া 
তাহাদের রাখিলে অত্যন্তই অপকার করা হইবে। 


সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ছেলেটির শৈশব হইতে কৈশোর 
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(adolescence ) এবং তৎপরে পরিণত বয়সে পদার্পণ করার মধ্যে কয়েকটি 
সুস্পষ্ট অংশ বা পৰ্য্যায় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি অবস্থারই স্বকীয় দৈহিক ও 
মানসিক লক্ষণসমূহ আছে। কোনও কোনও মনোবিদ্‌ বলিয়াছেন যে এই 
অবস্থাগুলি' তরন্বের আকারে একটির পরে একটি আসে, ( অর্থাৎ প্রত্যেকবার 
খানিকটা বৃদ্ধির পরই বৃদ্ধির পরিমাণে খানিকটা হ্রাস হ্য়)। এবং প্রত্যেকটি 
অবস্থার পর এক একটি বিরতি আসে । কিন্ত সমস্ত ব্যাপার ভালরূপে 
বিবেচনা করার পরে এই মত পরিত্যাগ করা হইয়াছে । এখন দেখা যায় যে 
এই ক্রমোন্নতি যে এক বাধা নিয়মে সব ক্ষেত্রে বাড়ে ও কমে তাহা নহে, মোটের 
উপর স্থির গতিতে বৃদ্ধিই চলে | এ কথ! সত্য বে দ্রুত খানিকটা বুদ্ধির পরে. 
কিছুকাল হয়ত বৃদ্ধি মন্দগতিতে চলিতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্ত কলম 
বিভিন্ন ছেলেমেয়ের বিভিন্ন বয়সে হইয়া থাকে, এবং বাহ্‌ বা অন্তনি তত 
ব্যক্তিগত কারণই ইহার মূলে থাকে, কোনও সাধারণ নিয়ম এখানে খাটে. 4) 
তবে এই পরিবর্তনের ফলে শিশুর ক্রমবিকাশে কোনও কোনও বৈ উি্বা 
সঙ্কটও দেখা দিতে পারে । মনোবিদ্‌ ্টার্ন (9527) তাহার ্শুকন [রন কথা 
বলিতে শেখার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ইহার একটি সুন্দর দু গন্তংপাওয়। 
যাইবে | সে পনের মাস বয়সে পনেরটি শব্দ শিখিল। তাহার পর কয়েক, মাস 


বিশেষ কোনও উন্নতি দেখ! গেল না। কিন্তু শিশুটির উনিশ ম. (স ঝ্মসহইলে 
তাহার মাতাপিতার মনে হইল যে ভিতরে ভিতরে তাহার, বার. জান, 


বাড়িতেছে, হঠাৎ একদিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। (ন আশ পূৰ্ণ হইল. 
কারণ পঁচিশ মাস বয়সে সে একেবারে পঞ্চাশটি শব্দ সর্ব থয বলিল-।, সকল: 
বয়সেই যে কোনও কাজ বা বিদ্যা সম্পর্কে এরূপ ব্যাপার ? টিতে পারে। শিক্ষা- 
প্রণালীর দিক হইতে এগুলির সমধিক প্রাধান্য রহি গাছে, ষ্টার্নও- সে কথা 
বিশেষভাবে বলিয়াছেন । অতি পরিণত মনের € ধলায়ও এমন একটা -কাল- 
আসে, যে সময়ে পূর্ব ক্রিরাগুলির সন্গিবদ্ধত| সা ধৃত হয়, আরও: উন্নতির 
চেষ্টাও চলিতে থাকে। 

পাচ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেটির যাব তীয় অভাব বাড়ীতেই, মিটিল.। : 
মাতার যত, পিতার রক্ষণ ও সাহায্য সে পা ইল। তাহার আনন্দের জন্য- যাহা 
কিছু প্রয়োজন, তাহাই সে অবাধে গ্রহণ করিল। সে বিষয়ে. বড়দের সর্নধপ- 
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সাহায্য লইতে তাহার কোনও দ্বিধা নাই। কিন্তু তাহার মাতাপিতা আধুনিক 
তন্ত্রের লোক । তাই তাহার বয়স যখন ছুই বৎসর হইল, তখন তাহারা নিকটস্থ 
এক সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত শিশুবিদ্যালয়ে (nursery ৪০১০০] ) "প্রতিদিন 
কয়েক ঘণ্টার জন্য পাঠান স্থির করিলেন। এখানে যে শৃঙ্খলা এবং শিক্ষাপ্রদ 
ক্রিয়াকলাপের প্রাচূধ্য আছে, সাধারণতঃ বাড়ীতে সেরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর 
নহে। এখানে তাহাদের নিয়মান্বন্তিতা ও স্বাস্থ্যরক্ষীর অভ্যাস হয়। 
মধ্যাহুভোজনের পরে ঘন্টাখানেক নিদ্রারও ব্যবস্থা আছে। অন্ত শিশুদের সন্্ে 
মিলিয়া তাহারা শুধু বাড়ীর মধ্যে ও খেলার মাঠে খেলাধূলা করিতে শিখে তাহা 
নহে, প্রতিদিনকার নানা কাধ্য, যেমন ভোজনব্যবস্থায় সাহায্য করা, বিদ্যালয়গৃহ 
সজ্জিত করা গ্রভৃতিও শিক্ষা করে। শিশুবিদ্ভালয়ে অত ছোট শিশুরা পড়া 
লেখা অঙ্ক এ সব করে না, না করাই বিধেয়। তবে মৌখিক ভাষায় ভাব প্রকাশ 
করার শিক্ষা আপনা হইতেই হয়, ইহারও প্রাধান্য কম নহে । তা ছাড়া নানাবিধ 
খেলাধূলা ও খেলনার ব্যবস্থা আছে। একাকী এবং সমবেতিভাবে খেলা হয়। 
তাহাতে কল্পনা ও আবিষ্কারের স্থান রহিয়াছে । আবার দৌড়াদৌড়ি, নৃত্য, 
উঁচুতে উঠা ইত্যাদি শরীরচর্চারও সুযোগ আছে। এই বয়সে নিয়মিত পাঠদান 
অপেক্ষা এই সমস্ত উপায়েই শিশু বেশী শিখে। তাছাড়া শিশুর বিদ্যালয়ের 
ও বাড়ীর মধ্যে এক অযথা ব্যবধান থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে । এই দুইটি প্রভাবের 
মধ্যে যাহাতে সংযোগ স্থাপিত হয় সে চেষ্টা ভাল বিদ্যালয়মাত্রেই করা হয়। 
সেজন্য তাহারা শিশুর মাতাপিতাকে বিদ্যালয়ে আসিবার জন্য উৎসাহ দেন। 
এখানে শিক্ষযিত্রীর সহিত শিশুর পরিণতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাহাদের 
পরামর্শ হয়। . 

পাচ বৎসর বয়সে ছেলেটি বিদ্যালয়ের নিম্নবিভাগে ( infants’ depart- 
197) আসিল, সেখান হইতে সাত বৎসর বয়সে সে যথারীতি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে (primary বা junior school) ভন্তি হইল। এই বিদ্যালয়েই 
তাহার শৈশবের সাত হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত কাটিবে । এ বিষয়েও ছেলেটির 
মাবাপের ভাগ্য ভাল । কাছেই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আছে, তাহার বাড়িটি 
সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর, সেখানে ব্যায়াম ও উন্মুক্ত স্থানে খেলাধূলার সুব্যবস্থ। আছে। 
ইহার পরিচালনায় বুদ্ধিবিবেচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিক্ষকগণও শিক্ষিত 
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১৬২ শিক্ষাতন্ধ 
এবং কার্যে যথার্থ আগ্রহশীল । বিদ্যালয়টির ছাত্রদের পরিচ্ছন্নতা, আচরণ ও 
কথাবার্তায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কুতরাং ছেলেটির মাতাপিতাও বেশ 
নিশ্চিন্ত আছেন যে এমন বিদ্যালয়ে পাঠাইলে তাহার স্থাস্থা, আচরণ, নীতিজ্ঞান 
অথবা তাহাদের সম্রম, সবই অক্ষুন্ন থাকিবে । ছেলেটি এখন বেশ কথাবার্তা 
বলিতে শিখিয়াছে, তাহার জানা যে কোনও বিষয়ে নিজ মতামত স্পষ্ট ও 
নিভুলিভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। নে পড়িতে ও লিখিতে শিথিয়াছে, আর 
নিজে নিজেও বহু সহজ বই সখ করিয়া পড়ে; অঙ্কশিক্ষাও তাহার আরম্ভ 
হইয়াছে। সুতরাং তাহার ভবিশ্যৎ শিক্ষা যে বিষয়গুলির সাহায্যে সাধিত 
হইবে, সেগুলি তাহার মোটামুটি আয়ত্ত হইয়াছে। আবার যে পরিবেশে 
তাহার শিক্ষার আরম্ভ, উহাতে ফ্রেবেল (+০০৮৪!) এবং মর্টিনরির 
(Montessori ) প্রভাব যথেষ্ট আছে, এবং তাহাদের নির্দেশগুলির জুট প্রয়োগ 
ও বিস্তার করা হয়। এজন্য অন্তান্ত ভাল বিষয়েও ছেলেটির রুচি ও শিক্ষা 
হইয়াছে; সে গান শিখিরাছে, শিল্পশিক্ষার ফলে তাহার গঠননৈপুণ্যেরও বিকাশ 
হইতেছে। তাহার ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সে প্রথম শৈশবের মত অপরের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল নহে, এখন নিজের পায়ে ভর করিয়া দাড়াইতে শিখিতেছে। 

এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভঙ্তি হইয়া, প্রথমটা একটু ভয়ে ভয়ে কাটিলেও 
শীভ্রই সে বিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার আত্মগ্রসাদ ও মরধ্যাদা লাভ করে। বাড়ীর 
গুরুত্ব এখন তাহার কাছে কমিয়া গিয়াছে । এখন গৃহ তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ের 
বৃহত্তর জীবনের আনন্দময় সহচরগুলির সহিত নানা চিত্তাকর্ষক ক্রিয়ার মধ্যে 
একটু অবকাশ লইবার স্থানমাত্র। ছেলেটি বুদ্ধিমান ও ধীর, তাই বিদ্যালয়ে 
তাহার শৈশবের মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনের যাহা কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে 
তাহার পূর্ণ হুযোগ নে গ্রহণ করে। এই বয়সের এমন কতকগুলি প্রয়োজন ও 
স্কার রহিয়াছে যেগুলি প্রথম শৈশবের বা পরবর্তী কৈশোরের (adolescence ) 
অবস্থা হইতে বিভিন্ন; যদিও এগুলির উৎপত্তি প্রথম শৈশবে এবং পরিণতি 
কৈশোরে, দে কথা সত্য। এই অঙুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ এইভাবে 
বর্ণনা করা যাইতে পারে। উহাতে শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার মধ্যে মানুষের 
প্রধান গুলির বিকাশ সাধন করিতে হইবে এবং সভ্যতার মূলনীতিগুলিকে 
জাগাইতে হইবে। তাহার শক্তি, প্রেরণা ও প্রক্ষোভসমূহ যাহাতে সে ক্রমশঃ 
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সংযত ও স্থনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সে দিকে তাহাকে উৎসাহিত করিতে 
হইবে, কারণ ইহাই নৈতিক ও মানসিক শৃঙ্খলার প্রাণবন্ত তাহার কর্তব্য- 
জ্ঞান উদ্দ্ধ করিরা তাহাকে সেই পথে চলা শিখাইতে হইবে । আর এমনভাবে 
তাহার কল্পনা ও অঙ্কুভূতি গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সে জীবনে ও আচরণে 
চিরদিন সুমহান আদর্শের অনুগামী হইতে পারে। উক্ত বালকাটর বিদ্যালয়ও 
যদি এই সমস্ত কাৰ্য্য করিতে পারে ত এ কথা বলা যাইবে যে উহার উদ্দেশ্য সার্থক 
হইয়াছে । 
অধ্যাপক পিয়াজে (79896) কতকগুলি স্থন্দর পরীক্ষা করিয়াছেন । 
তাহাতে এই বয়সের ছেলেরা যে সমস্ত ধারণা মতামত পোষণ করে, অতি সতর্ক ও 
সুচিন্তিত প্রশ্ন দ্বারা তাহাই তিনি নির্ণয় করার চেষ্টা করিয়াছেন । যে ধারণাগুলি 
তাহাদের নিজস্ব, বড়দের কাছে শেখা নয়, সেইগুলি বাহির করাই তাহার 
উদ্দেশ্ব। তাহার এ পরীক্ষার ফল বড় বিস্ময়কর। উহাতে দেখা যায় যে 
বর্তমান সভ্য ও বৈজ্ঞানিক জগতেও এই বালকদের মনোভার অনেকটা আদিম 
মানবের মত | কোনও বস্তু এবং ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য বেশী বয়সে সুস্পষ্টভাবে 
বুঝা যায়, শৈশবে সে জ্ঞান খুবই অল্প থাকে । শিশু মনে করে যে আমরা মাথা 
“মুখ, কান ইত্যাদির দ্বারা চিন্তা করি। বস্তর গুণ ও নাম তাহার কাছে সমান। 
্র্্যের কিরণ দেখিয়া উহার উজ্জলতা সম্বন্ধে সে যতখানি নিঃসন্দেহ, সুর্য্যের 
নামটিও যে উহার তেমনই অবিচ্ছিন্ন অংশ, সে বিষয়েও তাহার একটু সন্দেহ: 
নাই। আদিম মানুষের মত সে স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে। 
আবার তাহাদের মত শিশুও মনে ভাবে বে অচেতন বস্তুসমূহেরও প্রাণ আছে। 
নৃতত্ববিদ্‌ ( anthropologist) এই বিশ্বাসকে বলেন সর্বপ্রাণবাদ 
(animism )। তাহার এই আদিম ধারণ! আছে যে টেবিল জানালার মত 
জগতের প্রত্যেক জিনিষই ক্বত্রিম প্রণালীতে তৈরী করা হইয়াছে। আদিম : 
জাতিগণের মত সে বিশ্বাস করে, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাহার নিজের এক ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে, আর তেমনই পৃথিবীর জাবতীয় বস্তুর মধ্যে এরূপ পরম্পর 
যোগাযোগ বর্তমান। এই বিশ্বাসই হইতেছে ইন্দজালের (78810) ভিত্তি। 
অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যেই এরূপ এন্্রজালিকের মনোভাব দেখা যায়। 


প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক এডমাণ্ড গসের (Edmund G০556) বাল্য 
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অভিজ্ঞতা হইতে ইহার এক হ্থন্দর দৃষ্টান্ত মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন যে 
বাল্যে তাহার চেষ্টা ছিল যে এমন এক যাদ্মন্্র বা ক্রিয়া আবিষ্কার করিবেন 
যাহার সাহায্যে তাহার পিতার পুস্তকের ছবি হইতে পাখী ও প্রজাপতিগুলি 
পাতা হইতে উড়িয়া যাইবে । 

শিশুর মনে. যে কাগুজ্ঞান, বান্তববাদ ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক কৌতুহলেরও 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সন্দে এইসব অদ্ভুত ধারণ কিরূপে স্থান পায়, তাহা 
প্রথমটা দুর্বেবাধ্য ঠেকিবে । ইহার কারণ এই যে মান্গষের মনের গঠন সমান 
(homogeneous) নহে । প্রাচীন অট্রালিকাতে যেমন নানা যুগের এবং 
পদ্ধতির বিচিত্র গঠনসঘাবেশ দেখ! যায়, মনেরও অবস্থা সেইরূপ । অর্থাৎ 
মানসতার (mentality ) বহুতর স্তর আছে, আমাদের মন বিভিন্ন সময়ে 
সহজেই এক স্তর হইতে আর এক স্তরে যাইতে পারে । স্থৃতরাং ধাহাকে আমরা 
চতুর ব্যবসায়ী বলিয়া জানি, তিনিও কখনও আধুনিক মনোভাব হইতে অসভ্য 
জাতির মনোভাবে চলিয়৷ যান, সে সময় হয়ত শুভ অশুভ লক্ষণের সম্বন্ধে তাহার 
অগাধ বিশ্বাস দেখ! যায়, বা রাস্তার জ্যোতিষীর গণনাও তিনি মন দিয়া শুনেন । 
তেমনই আবার আদিম মনোবুত্তির মানুষ হয়ত কুসংস্কারে আস্থাশীল, অথচ 
মোটরগাড়ীর কলকজা সম্বন্ধেও তাহার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখা ঘায়। 
উপরের ছেলেটির মন খুব শীঘ্রই মোটের উপর আধুনিক ভাবাপন্ন হইবে, কারণ 
বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে আধুনিক সভ্যতার সংস্কার তাহাকে সর্বদা ঘিরিয়া আছে। 

ছেলেটির বর্তমান অবস্থা হইতে তাহার প্রথম শৈশবের প্রধান পার্থক্যটি 
ক্রয়েডের ভাষায় এইভাবে বলা ঘায়। প্রথমে তাহার মনে যে ভাবটির প্রাধান্য 
ছিল, তাহার নাম সুখছুঃখনীতি ( pleasure-pain principle ), এখন তাহার 
স্থানে হইয়াছে বাস্তবনীতি ( reality principle )। এই প্ৰভেদ ইতিপূর্বে 
খেলার সম্পর্কেও দেখা গিয়াছে (সপ্তম অধ্যায়)। উহাতে আমরা দেখিয়াছি 
যে শিশুর ক্রিয়ার প্রথম বিকাশ হয় ্বপররাজ্যে, সেখানে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
পায় এবং পরে বাস্তব অবস্থার সহিত তাহার সামন্তস্ত সাধন হইয়া থাকে। তবে 
এই দুইটি নীতির কথা বলিলে যে সম্পূর্ণ দুইটি প্রেরণা বুঝায়, এ কথ! মনে করিলে 
তুল হইবে। প্রথম ভাবটিই দ্বিতীয়ে রপাস্তরিত হয়, তখন উহার অন্ধ প্রবৃত্তি 
গত প্রেরণাগুলির মধ্যে বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ম্যাক্ডুগাল ( Medougall ) 
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এইরূপ সাধারণ নিয়মের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলেও ফ্রয়েডের বর্ণিত এই 
দুইটি মনোভাবের পরস্পর দ্বন্বও অতীব সত্য ও গুরুতর ব্যাপার । বার বছরের 
ছেলে মূলতঃ বাস্তববাদী, সে জগতের, প্রধানতঃ তাহার সামাজিক আবেষ্টনের 
প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে । কিন্তু প্রায়ই তাহার 
এমন ভূল হইতে পারে যে তাহার স্বাভাবিক আচরণ যে সমস্ত জটিল ক্রিয়া দ্বারা 
চালিত, সেগুলির মধ্যে সামগ্তস্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রেরণাসমূৃহও শৈশবের 
ন্যায় সহজ পন্থায় পরিতৃপ্তি চাহিতেছে। এই জন্যই দেখা যায় যে স্থুশীল বালক- 
বালিকারও হঠাৎ রাগের প্রকোপ, স্বার্থপরতা বা অন্যরূপ অন্যায়াচরণ দেখা যায়*। 

কিন্তু এই সাধারণ প্রভেদ ছাড়! এক বিশেষ স্ুনিদিষ্ট প্রেরণারও এই সময়ে 
উন্মেষ হয়। সেটি হইতেছে আসব্গলিগ্না, দলে মিশিবার প্রবৃত্তি; ইহাই সকল 
সামাজিক আচারের মূলাধার | অন্য সমুদয় প্রবৃত্তির ন্যায় আসন্গলিগ্গাও এক 
সরল শৃঙ্খলাবিহীন প্রেরণারূপে উদ্ভূত হইয়া অতি উচ্চ স্তরের মনীষাগত আচরণে 
পরিণত হয়। দশ বছরের ছেলের আসম্গপ্রবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু :£তাহাকে 
সামাজিক জীব বলা চলে না । বিশ্বলগৎ তখনও তাহার কাছে রহস্তঘর, সেই 
রহস্য উদঘাটন করিবার জন্য অপরের সহায়ত! ও সাহায্য তাহার চাই। অসভ্য 
জাতিদের যেমন শিকারের দল থাকে, প্রত্যেককেই হয় নেত! নয় অধীনস্থ শিকারী 
হইয়া থাকিতে হয়, তাহার অবস্থাও সেইরূপ। উচ্চতর স্তরের সামাজিক জীবন 
এই বয়সে থাকে না, উহার আরম্ভ হয় তাহার বৃদ্ধির সর্বশেষ পর্যায়ে বা - 
কৈশোরে ( adolescence )। 

এই প্রবৃত্তির বিকাশে আমরা ম্যাকডুগালের সাধারণ নিয়মটির প্রমাণ পাই । 
সামাজিক কথাটির মার্জ্জিত অর্থে যদি আমরা এই প্রবৃত্তিকে সমাজসঙ্গত 
আচরণের সহজাত প্রেরণা মনে করি, তবে ভুল হইবে । প্রথমে এ প্রেরণার 
ভাল মন্দ কোনও বোধ থাকে না, শুধু শিশু সক্রিয়ভাবে নিজ জীবনকে অপরের 
সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য উন্মুখ হয়। এ সম্পর্কটি কিরূপ দাড়াইবে তাহা 
নির্ভর করে পরবর্তী ঘটনার উপর, এই প্রবৃত্তির নিজস্ব কোনও গুণের উপর নহে। 
যেমন এরকম লোকও আছেন ধাহাদের আসঙ্গলিগা খুবই প্রবল, তাই ঝগড়া 
করিবার সঙ্গী না থাকিলে তীহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তবে একথা সত্য যে 
শিশু বুঝিতে পারে যে অপরের সাহায্যে যদি তাহাকে সদীসর্ববদা থাকিতে হয়, 
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গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের সরল্‌ নীতির পরই শিশু 
বিশেষরূপে শিক্ষা করে দলগত নীতি । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার আচরণে 
দলের প্রভাব অতি শক্তিশালী হইতে দেখা ঘায়। কৈশোরের সমাগমের সঙ্গে 
এই দলগত প্রেরণার পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে দলের রীতিনীতি বিনা যুক্তিতে 
সে মূলতঃ মানিয়া লইত, তাহার স্থলে এখন সুস্পষ্ট সামাজিক চেতনার (৪০০11 
consciousness) সঞ্চার হয়, উহার মধ্যে নীতি ও ধর্শভাঁব বর্তমান থাকে । 
. কৈশোরে সমাজসেবা বা পরার্থপরতার আদর্শের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ দেখা 
যায়। এই বয়সে ছেলেরা আপন সমাজের মঙ্গল বা নৈতিক উৎকর্ষ সাধন 
করিবার আন্তরিক চেষ্টা করে। এমন কি, যদি সে দেখিতে পায় যে তাহার 
এই নবলন্ধ আদর্শের সহিত তাহার দলের বিন্ধাত সামন্ত নাই, তাহা হইলে 
সে উহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতেও ছিধা করে না, এবং অপর মহৎ 
ব্যক্তিদের সংসর্গে যোগ দান করে । 
হতরাং আসঙ্লিগ্া দ্বারা স্ষ্ট ও পুষ্ট সামাজিক জীবনই স্ল মানুষের 
প্রথম নৈতিক শিক্ষার যূল। সাধারণতঃ লোকে ইহাতে যে আচারপদ্ধতি শিক্ষা 
করে, তাহা সজ্ঘবদ্ধ জীবনের শক্তি ও কল্যাণের পরিপোষক। কিন্ত বিভিন্ন মানব 
সমাজ নানা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসও একরূপ নহে । তাই সেগুলির নৈতিক বিধানেও বহু পার্থক্য দেখা 
গিয়াছে এবং এখনও দেখা যায়। একই সমাজের মধ্যে এমন সুস্পষ্ট ও অন্রান্ত 
প্রভেদ দেখা যায় যে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাতেও বিপুল বৈষম্য থাকে. 
আমেরিকার সমাজ্তত্ববিদ্‌ ভেব্রেনের (০197) মতে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি- 
. সমূহের মধ্যেও এরূপ এক নীতিগত বিভেদ রহিয়াছে। জাতিসমূহ যখন অসভ্য 
অবস্থায় ছিল তখন ইহার উৎপত্তি হয়। অসভ্য মানব শাসন, যুদ্ধ, শিকার ও 
ধৰ্্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া নিজের হাতে রাখিত, আর নীচ ও সাধারণ কাধ্য 
স্্ীনোকদের ভাগে পড়িত। দাসত্বপ্রথার উৎপত্তি হওয়ার পর এ গ্রভেদ আর 
রী ও পুরুষের ব্যাপার রহিল না, তখন দাসেরাই নীচ বর্ণে নিযুক্ত হইল। কিন্ত 
বর্তমানকালেও এ পার্থক্য থাকিয়! গিয়াছে। সমাজের এক দিকে আছে অবসর- 
ভোগী মাহুষ। অপর দিকে রহিয়াছে নিষ্নতর শ্রেণীর লোক, তাহারাই দৈহিক 
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পরিশ্রম করে । অবশ্য ঠিক এক্ষণে আমরা যে যুগে বাদ করিতেছি, তাহাতে 
এই অবদরভোগী শ্রেণী যে একরপ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহার আভাস পাওয়া 
যাইতেছে । 

যে শিক্ষক মনে করেন বে শিক্ষার্থীর চরিত্রই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়, তিনি 
হয়ত এনব কথা শুনিয়া একটু হতবুদ্ধি হইবেন। তিনি জানেন যে মান্য যে 
বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ও কাধ্য করে, উহারই নৈতিক বিধান 
তাহার ক্রিয়াতে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাও তাহাকে দেখিতে হইবে যে এই 
সামাজিক ব্যবস্থা! ইতিহাসে বহুবার অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন কি 
বর্তমানেও তাহার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নৈতিক শাসনের কি কোনও 
নিজন্ব মূল্য নাই? ইহা কি স্থান, কাল ও অবস্থা অনুযায়ী সুবিধামত গড়িয়া 
লওয়া আচারপদ্ধতি মাত্র, না তাহার চেয়ে অধিক কিছু ইহার মধ্যে রহিয়াছে? 

“ ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিধান আছে বলিলে কি মিথ্যা বলা হয়? এ সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর হইল এই যে, জ্ঞান ও শিল্পজগতে যেমন, নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও তেমনই, 
মানবজাতি অনেক সময়ে অগ্রসর না হইয়া পিছাইয়া গিয়াছে,এবিভ্রান্ত হইয়াছে। 
কিন্তু মনীবী মহাপুরুষগণ এই তিনটি বিষয়েই যে বিপুল উন্নতি সাধন করিয়া 
গিয়াছেন তাহার ভিত্তি এমনই দৃঢ় ও স্থায়ী, যে উহা বেশক্ষণ স্থানচ্যুত হ্‌ইয়া 
থাকিতে পারে না। যেমন, কর্তব্যনি্টার মূল্য চিরদিনই অক্ষুন্ন থাকিবে ! 
মানুষের কোনও স্বার্থপর আকাভজ্ফার সহিত ছন্দ বাধিলে ইহাকে বিধাতার কঠোর 
নির্দেশ বলিয়া মনে হইবে বটে; কিন্ত ইহাকে আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব 

পালনের প্রয়োজনরূপে ধরিলে ইহ! আমাদের “এক সতর্ক অথচ সদয় সুহৃদ ও 
উপদেষ্টার মত। তেমনই মানুষকে ভালবাসা মহত্রম সামাজিক বিধান বলিয়া 
গণ্য হইবে। নির্দয়তা, ধর্শ ও নীতির অনুশাসন ও অনুভ্ঞার প্রতি উদাসীন্য 
ব্যক্তির সমাজের সর্বগ্রধান শত্রু বিবেচিত হইবে। এই সকল নীতি ও জ্ঞানের » 
চিরন্তন সভ্যতা ও সথমহান্‌ মূল্য সম্বন্ধে কখনও সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে না, 
তবে অবস্থার পরিবর্তনে ইহাদের প্রয়োগ বিভিন্নরূপ হইতে পারে। 

স্থুতরাং মান্গষের নৈতিক আদর্শ যেরূপই হউক না৷ কেন, যে সামাজিক ' 
আবেষ্টনৈর মধ্যে সে বাস করে, উহার প্রভাব তাহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে 
বর্তমান থাকিবে। এই সত্য মানিয়| লওয়া ছাড়! যেমন উপায় নাই, তেমনই 


১৬৮ শিক্ষাতন্ 
আমর! ইহাও দেখিলাম যে ইহার মধ্যে অনিষ্টকরও কিছু নাই । এখন শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এই নীতির সার্থকতা কতখানি তাহাই দেখা যাক। বিদ্যালয় পরিচালনার 
ব্যাপারে ইহার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সে অভিজ্ঞতা প্রত্যেক শিক্ষকের 
আছে। যে বিদ্যালয়ে অতি স্বেচ্ছাতন্রী, নির্মম শাসনের ব্যবস্থা থাকে সেখানে সমস্ত 
ছেলেদেরও মনোভাব বিকৃত হইয়া যায়। আর গোপনে তাহারা বিদ্রোহ ঘটাইবার 
চেষ্টা করে। এরূপ শাসন বিধানের পরিবর্তন হইলে ছাত্রদের নৈতিকবোধের 
উন্নতিও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। উক্ত নীতি হইতে ইহা বুঝ! যায় বে বালক- 
বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা যদি তাহাদের বাস্তব সামাজিক জীবনের ভিত্তিতে 
হয়, এবং তাহাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূক্ত সমস্তাগুলির সহায়ত! না করে, তবে 
লে নীতিশিক্ষার কোনও মূল্য নাই। সুতরাং বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ সংস্কারসমূহের 
প্রভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে নিজ শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে, এই যুক্তিও * 
ইহার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। আবার শিক্ষককে ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে 
যে তিনি নিজে যে নৈতিক বিধান মানেন ও শিক্ষা দিতে চান, তাহার উপরও 
অবশ্যই কোনও বিশেষ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রভাব বর্তমান । সুতরাং 
উহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা তাহার অতি গুরুতর কর্তব্য | 
ইহা যে শ্রেণী বা জাতিবিশেবের সক্ধীন ৃষপ্রন্থুত নহে, বিশ্বজনীন মন্যাত্তের 
উদারতা উহাতে আছে, পূর্বে সে বিষয়ে তাহার নিঃসংশর হওয়া আবশ্যক | 
আমরা বলিগাছি যে কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সামাজিক প্রবৃত্তির সুম্মতর 
ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কৈশোরসমন্তা! সম্বন্ধে চিরদিনই সকলের সুগভীর আগ্রহ 
দেখা যায়। পূর্বকালের মনোবিদ্গণ এবং বহু ওপন্যাসিকও ইহার যথেষ্ট 
বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু এক স্থচিন্তিত প্রবন্ধে মনঃসনীক্ষক আপেষ্ট জোন্স্‌ 
(Enest Jones ) দেখাইয়াছেন যে নবদনোবিষ্ঠা় এ সম্পর্কে অতি গুরুতর 
“ শৃতন তথ্য রহিয়াছে । তাহার প্রধান বক্তব্য এই, যে কৈশোর বয়সের, অর্থাৎ 
আন্দাজ বার বৎসর হইতে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, ছেলেমেয়েদের প্রক্ষোভ- 
, জীবনের বিকাশের সহিত, জন্ম হইতে বার বৎসর বয়ন পর্যন্ত পূর্ববর্তী বিকাশের 
সত সাদৃশ্ত দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় যেমন প্রথম শৈশব হইতে পরবর্তী 
শৈশবাবস্থার আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয় বারেও তেমনই কৈশোরের চাঞ্চল্য ও 
উদ্দামতার পরে পূর্ণ বয়সের শান্তভাবটি আনে। হুতরাং বাহপ্রভেদ যথেষ্ট 
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থাকিলেও কৈশোর ও প্রথম শৈশবের গভীর সাদৃশ্য আছে। শিশু পাচ বছর 
বয়সের পূর্বে যে সব সমস্তা সম্মুখে দেখিয়াছিল ও সমাধান করিয়াছিল সেগুলিই 
আবার উচ্চতর স্তরে বার ও আঠার বছর বয়সের মধ্যে দেখা যায়। যেমন 
আত্মসংযমের সমস্তা। ইহার সহিত অল্পব়সের কত কর্তব্য ও অস্থুবিধা জড়িত 
আছে। শিশুকে যেমন প্রথমেই দৈহিক ক্ৰিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল, 
কারণ ভদ্র মন্ুষ্যসমাজে প্রবেশলাভের পক্ষে উহাই প্রথম প্রয়োজন | কৈশোরের 
আত্মসংযমও যে এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি তাহা বলিলে ভুল হয় না। তারপর 
শিশুকে আত্মাহ্ুরাগের সঙ্গীর্ণ সীমা ত্যাগ করিয়! পরার্থপর ও সঙ্গীদের প্রতি 
অনুরাগী হইতে হয়। আত্মকেন্দ্রীয় স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া সে বাস্তব জগতের সম্মুখীন 
হয়। এ সকল সমস্তাই পুনরায় কিশোরেরও আসে । তবে তাহাদের রূপ আরও 
. পরিণত ও জটিল । আর এইগুলির সমাধান সে ভাগ্যগুণে বা নিজ স্থুবুদ্ধির বলে, 
সংজ্ঞানে বা নিজ্ঞত অব্দমনের ক্রিয়ার, যে ভাবে করিবে, তাহারই উপর তাহার 
পরিণত বয়সের চরিত্রের গুণাগুণও অনেকখানি নির্ভর করিবে । ও 
আমাদের কাহিনীভুক্ত বালকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শক্তি ও বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়া এক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্থতরাং ধরা যাইতে 
পারে যে সেও এখন এই মহাসন্ধিস্থলে দেহ ও মনের এই নবজীবনের সুচনার 
মুখে পৌছিয়াছে। ইহার প্রাথমিক লক্ষণগুলি ছু এক বছর আগে হইতেই দেখা 
গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে লম্বা হইয়া গিয়াছে, শৈশবের গোলগাল ভাবটি 
চলিয়া গিয়াছে । তাহার চড়া গলার জন্য সঙ্গীতে স্থক বলিয়া তাহার সুখ্যাতি 
ছিল, তাহাও ভাঙ্দিয়া গিয়াছে। ইহাও দেখাণ্ঘায়'যে তাহার অধ্যয়নের উত্সাহ 
কমিয়া গিয়াছে, পূর্বেকার সখগুলি সে ছাড়িয়া গিয়াছে । এখন সে একটু 
চিন্তাশীল ও দুর্ববোধ্য । এক কথায়, তাহার অবস্থা যেন বিভ্রান্ত । কিন্তু ষোল 
বছরে সে আগেকার সেই শিশুটি নাই বটে, তথাপি সে দ্রুত এক নৃতন মান্গুষে 
রূপান্তরিত হইতেছে। এখন বেশভূবার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি । তাহার 
ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিলে সে রাগ করে। আর মেয়েদের সম্বন্ধে 
তাহার বিচিত্র নৃতন এক চেতনা জাগিয়াছে। লেখাপড়ার দিকে সচেষ্ট হইয়া 
সে গ্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । এখন সে মহা 
উৎসাহে গণিত ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে। নে জানে যে এইভাবে তাহার 
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ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তি গঠিত হইতেছে, খেলাধূলায়ও তাহার সমধিক উৎসাহ ৷ 
এজন্য তাহার সর্ধাহ্গীন বিকাশের স্বিধা হইয়াছে । তাহার মনের কথ! সে 
আগেকার মত সকলের কাছে বলে না। বাহাদের সে স্থযোগ আছে, তাহারা 
জানে যে তাহার মনেও বিরাট পরিবর্তন হইর়াছে। ছেলেটি এখন দুইটি অসীমের 
সন্ধান .পাইরাছে, প্রকৃতির অসীমতা, ও তাহার নিজের আত্মার অসীমতা। 
শৈশবের ঘে স্বপ্নময় দৃষ্টি যথেচ্ছভাবে বাহ জগতের ব্যাপার লইয়া খেলা করিত, 
তাহার স্থানে এখন থে কল্পনার আবির্ভাব হইয়াছে উহা জগতের গুঢ 
তাৎপৰ্য্য আবিষ্কার করিতে উৎসুক । { 

এইগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ছেলেটির মনে নৃতন রসের (৪en- 
timents ) আবির্ভাব হইতেছে; পুরাতন রসগুলির লক্ষ্য পরিবন্তিত হইতেছে, 
এবং বিস্তার ও গভীরতা বাড়িতেছে। এগুলির মধ্যে অবশ্য শৈশবের রসগুলির 
অন্তভু ক্ত বহু গুণ দুষ্ট হইবে। কিন্তু পরিবর্তনের সময়ে অবদমন (:56:68810) 
এবং উগ্দতি (900115800) এর ক্রিয়া! যথেষ্ট চলিয়াছে। স্থতরাং পুরাতন 
গুণগুলি এমন .নবরূপ ধারণ করিয়াছে যে উহার কলে ছেলেটির চরিত্রেও নৃতনত্ব 
আনিয়াছে। ; 

এই বদ্ধিত মানসিক গঠনের মধ্যে, ম্যাক্ডুগাল কথিত আত্মশদ্ধার 
(self-regard ) কথা বিশেষরূপে চিন্তা করা! প্রয়োজন । শৈশবে আমাদের 
রসসমূহ পশুরই মত বস্তুগত (০6০%5%০) থাকে। লোভী কুকুর যেমন 
বড় হাড়ের টুকরাটি লইতে ছুটে, ছোট ছেলেও তেমনই মিষ্টান্নের মধ্যে সবচেয়ে 
বড়টিকে লইবার জন্য হাত বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করিবে না। ছোট মেয়ে নৃতন 
হন্দর জামাটি পরিয়া ময়ূর যেমন পেখমের বাহার দেখা যায় ঠিক তেমনই নিজ 
সাৰ্থক আত্মান্ভুতি ( positive ৪611-1901108 ) চরিতার্থ করিবে। পূর্ণ বয়সেও 
এমন বস্তুগত দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে । মানুষ কখনও কখনও তাহার ক্রিয়ার 
সমস্থ লক্ষ্যটিতে এতদূর মগ্ন থাকে যে আর সব কিছুই সে ভুলিয়া যাইতে পারে । 
তথাপি পণ্ড হইতে মানুষের পার্থক্যই এই যে অতি শৈশবে মানুষ বুঝিতে 
পারে যে জীবননাট্ে তাহাকেও অবতীর্ণ হইতে হইবে, আর ইহাতে সে আনন্দ 
পায়। শিশু আপন দৈহিক আরাম ও কষ্ট অনুভব করিবার ফলে যখন নিজ দেহ ও 
অন্তান্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে, তাহারই "কলে সম্ভবতঃ আত্মচেতনার 
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( self-consciousness ) উন্মেষ হর । ক্রমশঃ এই ভাবটি - তাহার দেহ 
ছাড়াইয়া পোষাক খেলনা, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি বিস্তৃত হয়; পরে নিজ গৃহ, 
মোটরগাড়ী, স্বহস্থে গঠিত ব্যবসায়, এবং আরও সব কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত 
হইয়া পড়ে। কারণ এ সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে যে এগুলির সহিত 
প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট রসসমূহের উৎপত্তি হয় যে তাহ নহে ; তাহার অন্তুভূতি ও 
ক্রিয়াকে এই সমস্ত জিনিষের সহিত অবিচ্ছিন্ন্ূপে সংযুক্ত করিয়া অপর এক 
আত্মশ্রদ্ধার রস স্ষ্ট হয়। এক কথায় জগতের সহিত কারবারে এইগুলিই্‌ 
তাহার প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে। এবং ইহার হ্রাস বৃদ্ধির ফলেই, দুঃখ, 
আনন্দ, ভয়, আশা ইত্যাদি অহুভূতিগুলি জাগ্রত হইয়া সংজ্ঘবহুরূপে এক একটি 
রসে পরিণত হয়। ইতিমথ্যে সে অপরের সম্পর্কে আসার ফলে নিজেকে 
-কত্তারূপে বিবেচনা করিতে এবং নিজ ক্রিয়ার দোষগুণের কথা ভাবিতে শিখে । 
মাতাপিতা ও শিক্ষকদের সুখ্যাতি ও নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি, বিদ্যালয়ের 
সমপাঠীদের নিরপেক্ষ এবং নির্শম সমালোচনা, এবং পরে পূর্ণ বয়সে বন্ধুবর্গের 
সংযত কিন্তু প্রবল মতামত, এ সমস্তও যথাসময়ে আসে । ইহার ফলে তাহার 
আত্মকর্তৃত্ববোধের সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রক্ষোভ ও আকাঙ্কার সঞ্চার হয়, সেইগুলিই 
তাহার আত্মশ্রদ্ধার শক্তিশালী অংশ হইয়। থাকে । ডি 
এইভাবে সুস্থ কিশোর মাত্রেরই মনে, তাহার নিজের বা আত্মভাবের সম্বন্ধে 

এক আদর্শ বেশ সুস্পষ্ট আকারে গড়িয়া উঠে। সে নিজে কি, এবং ভবিষ্যতেই 
বা কি হইবে, সে ধারণাও খানিকটা হয়। এ আদর্শ শুধু এইটুকুই হইতে পারে 
যে আমার আচরণ সর্বদা শিষ্টাচার সম্মত হইবে ; অথবা শিক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও 
অধ্যয়ন দ্বারা আমি নৃতন কীন্তি এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত করিব। এ আদর্শ 
তাহার আত্মশ্রদ্ধার অংশ । এইভাবে স্থষ্ট আত্মশ্রদ্ধাই এখন তাহার জীবনের সমস্ত 
ব্যাপারে, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাপারে, প্রবল ও প্রধান প্রেরণার উৎস হইয়া থাকে । 
আমুরা দেখিতে পাইব যে আত্মভাবের মূলে যে বস্তুত রস আছে, উহাদের 
নিয়ন্ত্রণ করাই আত্মশ্রদ্ধার কার্য । মনে করা যাক যে এক অর্থলোভী ব্যক্তির 

ূ এমন সুযোগ উপস্থিত হইল যে সে অসছুপায়ে অথচ বিপদের বিনা আশঙ্কায় 
বহু টাকা পাইতে পারে। অন্ধ অভ্যাসগত সততার গুণে সে হয়ত অটল 
ৃ থাকিবে। কিন্তু উহা যদি যথেষ্ট প্রবল নাও হয়, তবু তাহার আত্মশ্রদ্ধার মধ্যে 
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এমন শক্তি সঞ্চিত থাকিতে পারে, যাহার গুণে সে অর্থলাভ সম্পর্কিত (রসের ) 
প্রেরণাকে ভয় করিতে পারে৷ এক্ষেত্রে যানুবটি তাহার মানন দৃষ্টি সন্মুখস্থ লাভের 
বিষয়টি হইতে ফিরাইয়া নিজের উপর স্থাপিত করিল । নিজেকে এই অন্যায় 
কাধ্যের কর্ভারূপে বিবেচনা করিল। নিজের কথা৷ বিবেচনা করার সময়ে তাহার 
মনে আসিল বে অতীতে কোনও অন্যায় কাধ্য করিয়া তাহাকে কত লঙ্জা ও 
অন্ছতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হয়ত এগুলি কতদূর ভোগ 
করিতে হইবে। ফলে তাহার আত্মসরদ্ধা হইতে এমনই দ্বণা উতিত হইল, যে সে 
এরূপ দুঙ্কৃতির কর্তা হইতে পারে, এ চিন্তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল । 

এ ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আত্মশ্রদ্ধাই হইল আমাদের 
বিবেক ও উহার অন্ুবর্তী নীতিবোধের বাহন। বিবেকের গঠনে আমাদের 
সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান কতখানি, তাহাও বুঝা যাইতেছে । কিন্ত আত্মশ্রদ্ধা 
ইহা ব্যতীত আরও একটি ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করে, সে ক্রিয়াটিরও বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। এ বিষয় উইলিয়াম জেমস ( William 78259) বলিয়াছেন যে 
আমার মনোভাব এরূপ হইতে পারে, যে আমি যনোবিদ্‌ হওয়ার জন্য উপস্থিত 
সমন্তই পণ করিতে পারি, অন্য কেহ এ বিদ্যায় আমার চেয়ে অধিক ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিলে মর্মাহত হইব। কিন্তু গ্রীক ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকিলেও 
আমার কোনও ক্ষোভ নাই। তাহার কারণ আমার নিজেকে ননোবিদ্‌ হইবার 
আদর্শের সহিত আমার আত্মশ্রদ্ধা দৃঢ়রপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এক কথায় 
মাঙ্গবের আত্মদাম্মুধ্যকে অভিপ্রেত পথে চালিত করাই আত্মশদ্ধার কার্য্য। 

অবশ্য এই সমগ্র ক্রিয়াটিকে খুব সরল মনে করিলে বড়ই ভুল হইবে। 
আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে আত্মভাবের গঠন অতি জটিল। উহার 
বিকাশ বহুমুখী হইয়া থাকে, এবং কোনও কোনও অংশ শেষ পর্যন্ত খাপছাড়া 
হইয়া পড়ে। কোনও গুণবান সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হয়ত এক বিশেষ আদর্শের 
অনুগামী হইলেন। তদহুযায়ী নিজ আত্মভাব তিনি গঠন করিলেন। স্বাস্থ্য 
আত্মীয় বন্ধু, ধনসম্পদ, যানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এ সকলেরই তিনি 
অনুরাগী ; এ সবের উপযুক্ত সমন্বয়ে এক সামন্তস্তপূর্ণ সমগ্র আত্মভাব গঠিত 
হইল ৷ কিন্তু সবল চরিত্রের লোককেও নিজ আকাঙ্ঞার অনেক কিছু ছাড়িতে 
হয়! আর দুর্বপমতি মানু ত শুধু শোতে ভীসিয়া চলে, দৃঢ় আত্মভাবের 
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গঠনই তাহার হয় না। সাধারণ মান্য সচরাচর বাস্তব অবস্থার সহিত এক 
নিপ্পত্তি করিয়া লয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি পৃথক ও সুস্পষ্ট আত্মভাব সক্রিয় 
হইয়া উঠে আর উহাদের মধ্যে খানিকটা ছন্দ ও সংঘর্ষও সাধারণতঃ চলিতে থাকে । 
যেমন বলা যায় যে সেই ছেলেটির চল্লিশ বছর বয়স হইলে সে শুধু উৎসাহী 
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ার মাত্র থাকিবে না। আমরা মনে করিতে পারি যে সে এখন 
নিজের পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ অন্থরক্ত, পত্রীর প্রয়ে'জন সমূহের এবং ছেলে- 
মেয়েদের ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার যথেষ্ট আছে; সে এক বিশিষ্ট নাগরিক, সমাজ- 
সেবা ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহার প্রচুর আগ্রহ। উপরস্থ দাবা বা ব্রিজ 
খেলারও তাহার খুব সখ, প্রায়ই সে খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া 
থাকে । তাহার জীবনের এই বিভিন্ন অংশ লইয়া যে পৃথক.আত্মভাবগুলির সৃষ্ট 
হইয়াছে, সেগুলি একসঙ্গে অনুসরণ করিতে গিয়া মাঝে মাঝে তাহার বিভ্রম ও 
দ্বন্দ ঘটিতে পারে | না| ঘটলে তাহার অসাধারণ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 

কুতরাং প্ররুতিস্থ মানুষের বেলায়ও আত্মশ্রন্ধা যেভাবে মূল কবসগুলির বিকাশ 
ও সংগঠন কার্য নিয়ন্ত্রণ করে, সে ক্রিয়া সম্পূর্ণ নহে । ইহার মধ্যে কতকটা দ্বন্দ 
বিদ্যমান থাকে । আর মানসিক বিরুতি ঘটিলে কতকগুলি রস এমন বিশৃঙ্খল 
হইয়া উঠে যে মূল আত্মশরদ্ধাটি যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সে মান্থষের 
যথার্থই একাধিক আত্মভাব গড়িয়া উঠে । এইভাবে বহুব্যক্তিত্বের (multiple 
personality ) উদ্ভব হয় | ইহারই একটি বিখ্যাত বহু পর্য্যালোচিত উদাহরণ 
মৰ্টন প্রিন্স (Morton Prince) দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় এক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীর দৈনিক জীবনে কোনও নিদারুণ অভিজ্ঞতার ফলে এক প্রবল 
দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের স্ুষি হইয়াছিল । তাহার প্রভাবে সে কখনও কখনও বেয়াড়া 
ছোট মেয়েতে পরিণত হইয়া বহু অস্থিরতা, খামখেয়ালীর পরিচয় দিত। পরে 
এইগুলির কথা জানিতে পারিয়া সে নিজেই স্তব্ধ হইয়া উঠিত। 

যে ছেলেটির কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া মনোবিদ্যার নানা তত্বের 
আলোচনা করা গেল, তাহার জীবনে এরূপ বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নাই! তবে 
আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আত্মভাবের সংগঠন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ 


সম্পূর্ণ হয়। এই সকল ঘটনার বিবরণ হইতেও তাহাই বুঝা যায়। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
জ্ঞান ও ক্রিয়া? 


ভারে আত্মনান্মুখ্যের বাহন তিনটি; অন্ভূতি (15911705) জ্ঞান 
( cognition ) এবং ক্রিয়া (০০280108.)। পূর্ব অধ্যায়ে আত্মভাবের (8011) 
বিকাশ প্রধানতঃ প্রবৃত্তি ও অনুভূতির দিক হইতে দেখান গিয়াছে। কারণ 
এইগুলি এক হিসাবে চরিত্রের ভিত্তি। কিন্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে থে কথা বলা 
হইয়াছে, তাহা স্মরণ করা পাঠকের এখন প্রয়োজন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে 
যে অন্কুভূতি সমূহ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া যেমন রসের স্থপতি হয় এবং রসনমৃহ্ারা আত্ম- 
ভাব গঠিত হয়, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে এগুলিদবার! চালিত ক্রিয়ার মধ্যে বহু পরিবর্তন 
ও জটিলতাও অপরিহাধ্যবূপে আসিয়া থাকে। 

জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া 
দেখা যাক । শিক্ষায় এই কথাটি মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার 
‘অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। উভয়ের একটিকে পৃথক করিতে গেলে অপরটি নষ্ট 
হইবে। সহজ ক্রিয়াতে এ সম্পর্কটি যেখানে বাহৃতঃ দৃষ্টিগোচর নয় সেখানেও 
অতি সহজে ইহা দেখিতে পাওয়ান্যা । যেমন, আমরা জানি, যে কোনও বস্তু বা 
চিত্রের রূপটি মন দিয়া লক্ষ্য করিতে গেলে সঙ্গে স্দে অনিবাধ্যরূপে মস্তক ও 
চক্ষু অনবরত নড়িবে দর্শনেন্দরিয়ের পেশীগুলিরও কু ক্রিয়া চলিতে থাকিবে । 
আবার পাঠক যদি হা করিয়া ঠোট দুটি পৃথক পৃথক রাখিয়া ‘প্রান্তর’, বা 
‘বক্তৃতা’ এই ধরণের শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করেন, ত ঠোঁট ও জিভ নাড়িবার 
'খেন এক দু্দিমনীয় চেষ্টা ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারিবেন। তিনি 
আরও লগ্য করিবেন যে উচ্চারণ যন্ত্রের অনুরূপ ক্রিয়ার অনুভূতি টি মনে জাগাইয়া 
মা তুলিলে মনে মনেও এরূপ শব উচ্চারণ করিতে পারিবেন না । পক্ষান্তরে 
তিনি কয়েক ছত্র লিখিতে লিখিতে লক্ষ্য করুন যে সেই সময়ে মনের মধ্যে 


জ্ঞান ও ক্রিয়া ১৭৫ 
কিন্সপ ক্রিয়া চলিতেছে । দেখিবেন যে লেখার সঙ্গে স্বগত উক্তিও চলিতেছে, 
অথাৎ কথাগুলি মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হইতেছে। ইহাও দেখিবেন 
যে কোনও বানান সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে, ত মুহূর্তের জন্য মনশ্চক্ষে সে শব্দের 
চিত্রটি ভাসিয়া উঠিবে। এইরূপ কোনও কথা বা সুরের আওয়াজটি যে মনের 
মধ্যে নিঃশব্দে ধ্বনিত হয়. তাহাকে বলা হয় শ্রাবণ প্রতিরূপ (auditory 
image ), এবং অন্গপস্থিত বস্তুর মানসিক চিত্রের নাম দার্শন প্রতিরূপ 
(visual image) 1 এই উভয়বিধ প্রতিরূপ মনের মধ্যে গঠন করা এবং 
উহার ব্যবহার করা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তির বহু তারতম্য দেখা যায় 
কেহ কেহ. বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের চিন্তায় প্রধানতঃ কথা ও সাঙ্কেতিক 
চিহ্ছের ব্যবহার করিয়া থাকেন | তাহাদের দার্শন প্রতিরূপ বিশেষ থাকে না। 
সম্ভৱতঃ সকল স্বাভাবিক বালক বালিকার মনে দার্শন ও শ্রাবণ উভয় প্রতিরূপই 
সক্রিয় থাকে বয়োগ্রাপ্তিতে যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা অভ্যাস অনুশীলনের 
ফলেই ঘটিয়া থাকে। যখন কল্পনায় কোনও এক শারীরিক চেষ্টার অনুভূতি 
জাগাইয়| তুলা যায়, যেমন হাতটি পাশে রাখিয়া ভাবা যায় হাতটি উপরে উঠান 
হইতেছে, বা বসিয়া মনে করা যায় উঠিয়া দাড়ান যাইতেছে, এরূপ কল্পিত 
অনুভূতিকে চেষ্ট। প্রতিবূপ ( kinaesethetic image )। মুখ স্থির রাখিয়া 
শব্দ উচ্চারণ করিবার যে দৃষ্টান্ত একটু আগে দেওয়া হইয়াছে, সেটি এই 
শ্রেণীভুক্ত । শিশু এবং অল্প সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তিদের আর একটি বিশেষ শক্তি 
দেখা যায়। তাহাদের দার্শন প্রতিরূপটি এত স্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব, যে স্থৃতিগত 
এক ভাসা ভাসা চিত্র না হইয়া আসল বস্তু্টিরইই সদৃশ । ইহাকে বলা যাইতে 
পারে স্থপর্্যবেক্ষণ প্রতিরপ (eidetic image )।| কোনও কোনও 
চিত্রকরের এই শক্তি অধিক থাকে। তাহারা কোনও দৃশ্য বা ব্যক্তির চেহারা 
অল্প সময় দেখিয়াই তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া লন, এবং পরে 
মানসিক প্রতিরূপটির সাহায্যেই ছবি আকিয়া যাইতে পারেন। 

উচ্চতর মানপিক ক্রিয়াসমূহের বেলায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্পর্কটি এত হুক্্ 
যে বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিলে ইহ! চোখে পড়িবে না। কিন্ত যথাযথ বিশ্লেষণ 
করিলে ইহার নিদর্শন সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা 
শিক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন 


১৭৬ শিক্ষাতন্ত 


শিক্ষার্থীকে বলা হয়, "রিয়া লও ক খ গ ত্রিভূজটিকে চ ছ জ ত্রিভুজটির উপর 
স্থাপন করা গেল, সে স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ক্রিয়া যথার্থ বাদ পড়ে 
নাই। যুক্তিদাত] বাস্তবন্ূপে ক্রিয়াটি করিয়া দেখাইতেছেন না বটে, কিন্ত 
ইহা পরিদ্ধার বুঝা যাইতেছে যে বাল্যকাল হইতেই তিনি এইরূপ অসংখ্য ক্রিয় 
করিয়াছেন, ও তাহার ফল ভালরূপেই জানেন, এভন্যই ইহা এখন ধরিয়া 
লইতেছেন। তাহা নহিলে তাহার এ যুক্তির কোনও যৌক্তিকতা থাকিত না। 

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। এটি বার্টের এক যুক্তি অভীক্ষ 
( reasoning test) দশ বছর বয়সের উপযুক্ত_“আমি এক চৌমাথায় 
দাড়াইয়া আছি। আমি আপিয়াছি দক্ষিণ দিক হইতে, সহরে যাইতে চাই । 
ডান দিকের পথটি অন্য এক স্থানে গিয়াছে সামনের পথটি এক ক্ষেত্রে পৌঁছিয় 
শেষ হইয়াছে। সহরটি কোন দিকে?” ইহার উত্তর পশ্চিম’, পাঠক তাহা? 
একাধিক উপায়ে নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি কল্পনা করিতে পারেন যে 
তিনি দক্িণদিক-হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ডান বা পূর্ববদিকের পথটি, 
অন্য স্থানে পৌছিয়াছে, সামনের বা উত্তরের পথও এক ক্ষেত্রে গিয়া মিলিয়াছে। 
সুতরাং এছুটি বাদ গেলে দেখা! যাইতেছে একমাত্র পশ্চিমের রাস্তাটিই বাকী 
থাকে। অথবা পাঠক এরূপ কল্পিত ক্রিয়ার পরিবর্তে কল্পিত চিত্রের সাহায্য 
লইতে পারেন। কিংবা তাহার জ্ঞাত চারিটি দিকের তালিকা হইতে দক্ষিণ, 
পূর্ব ও উত্তর বাদ দিয়া দেখেন শুধু পশ্চিমদিকই বাকী রহিল। কিন্ত যে 
পদ্তিই তিনি অন্থসরণ করুন না কেন, তিনি দেখিবেন যে বহু পরিচিত ক্রিয়ার, 
উপর তাহার যুক্তির গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে। অসংখ্যবার এরূপ ক্রিয়ায় ফলের, 
সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি এমন ক্রিয়া কল্পনায় যথাযথরূপে' 
চালাইতে সক্ষম হন । 

এই সকল কারণে ব্রাডলী (38195 ) এক অতি সারগর্ত কথা বলিয়াছেন: 
যুক্তি প্রয়োগ হইল কল্পনায় সাধিত পরীক্ষাক্রিয়া (ideal expriment )।, 
অমিরা কল্পনায় ক্রিয়াটি করিতেছি, এবং তাহার ফল কি বিচার করিতেছি। 
এমন কি চিন্তা যখন উচ্চ দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়, তখনও উহ! ক্রিয়ার প্রভাব, 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে না। তাহার কারণ কথা হইতে চিন্তার উৎপত্তি, 
এবং অতি সুষম ভাব ব্যগ্রক শব্দের মূলেও, মানসিক প্রতিরূপের ন্যায় কোনও 
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দৈহিক ক্রিয়া বিছ্ুমান। যেমন, বারো হইতে পাচ বিয়োগ করিলে সাত হয় ॥ 
এই উক্তির অন্তর্গত ভাবটি দর্শনশাস্ত্রমলক না হইলেও সুক্ষ, তাহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। খুব ছোট ছেলে বা অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তি ইহার তাৎপৰ্য্য 
উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এমন লোকের পক্ষে ইহা বুঝিতে হইলে বারোটি 
স্থল বস্তু, যেমন পয়সা, গণিয়া লইতে হইবে । তাহার পর এক, দুই করিয়া পাঁচটি 
গণিয়া সরাইয়া, বাকী সাতটি গণনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
পূর্ণ বিশ্বাসে শুধু এইটুকু বলেন “বারো হইতে পাচ ঝদ দিলে সাত হয়,” তাহার 
সে জ্ঞান এখনই হয় নাই! শিশু বা নির্কবোধের এখন যে অবস্থা, তাহাকেও সেই' 
অবস্থা হইতেই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল । বস্তুতঃ তাহার এই উক্তিটি 
পূর্বববর্ণিত গণনাক্রিয়ারই এক সহজ সংক্ষিপ্ত রূপ। স্থতরাং একথা বলা 


যাইতে পারে যে, সুক্ষ দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়ার কোনও প্রত্যক্ষ 


যোগ না থাকিলেও উপরের ন্যায় কিছু সম্পর্ক থাকিবেই। এ সম্পর্ক রহিয়াছে 
বলিয়াই আমরা উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। ণ 

ইহা হইতে আমর! বুঝিতে পারিব যে, শিক্ষায় যে পুরাতন প্রবচন আছে, 
‘হাতে কলমে কাজ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে,” উহার ভিত্তি কি। উহার 
তাৎপৰ্য্য এই যে, বোধ এবং ক্রিয়ার মধ্যে এমন স্বাভাবিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, 
উহাদের পৃথক করিলে ক্ষতি হইবে । বোধের দিকে এ ক্ষতির পরিমাণ অল্প নহে। 
এই সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাহার নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। 
উচ্চ গণিত পরীক্ষায় সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে একবার পরীক্ষাগারে তাহাদের বিদ্যার 
কার্যকরী প্রয়োগ শিক্ষার জন্য লইয়া যাওয়া হয়'। সেখানে যখন তাহারা দেখেন 
যে, পরিচিত গণিতের নিয়মগুলির সত্যতা ব্যবহারিকভাবে প্রমাণিত হইতেছে, 
তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইহার কারণ এই যে প্রভূত বুদ্ধি ও 
বিদ্যার অধিকারী হইলেও, ইহাদের শিক্ষা এতই সুক্ষ্ম ও বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন যে, 
ইহার কাধ্যকরী প্রয়োগ সম্ভবপর হইতে পারে, সে ধারণাও তাহাদের ছিল না। 
গনিতশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও ব্যবহারিক প্রয়োগ না শিখিলে গণিতের 
নিরমগ্ডলি অসার মনে হইবে! এই কারণে গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি 
বিষয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে, বিশেষতঃ প্রথম দিকে, হাতে কলমে শিক্ষা দিবার 
প্রয়োজন সর্বাধিক । যেখানে হাতে কলমে কাজ হইতে পারে না, সেখানেও 
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ধারণা বা ভাবগুলি শুধু বাক্যগত যুক্তির সাহায্যে প্রকাশ না করিয়া, কাল্পনিক 
ক্রিরারূপে দেখাইতে হইবে । ইতিহাস শিক্ষায় যদি নাটকীয় অভিনয়ের পদ্ধতি 
বিবেচনা সহকারে অনুসরণ করা যায়, ত তাহা হাতে কলমে কাজের সদৃশ হইবে। 
আবার ইতিহাস ও রাজনীতির তথ্যগুলি বর্তমানের সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচনা করিলে পরোক্ষভাবে তাহাও ব্যবহারিক প্রয়োগের সমান; তবে এ 
পদ্ধতি অধিক ব্রস্ক ছাত্রদের অধ্যাপনার পক্ষে বেশী উপযোগী। কোনও 
বিদ্ভালয়ে ইতিহানের শিক্ষক রাজনীতি ও শিল্পঘটত সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে ব্যবহারিক 
জ্ঞান লাভ করিবার ভন্য বয়স্ক ছাত্রগণকে শিল্পকেন্দ্রে লইয়া বান। আর এক 
বিদ্যালয়ে স্থানীয় শ্রমিক সঙ্ঘের নেতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে বিতর্কসভায় 
(debating society) বক্তৃতা দিবার জন্য আমঙ্ণ করা হয় । যথোচিত 
ুদ্ধিদহকারে প্রয়োগ করিলে এরূপ পদ্ধতিতে রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে 
শিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। আর 
নীতিশিক্ষা যে স্বাভাবিক ও বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন 
সে কথা আমর! পূর্বব অধ্যায়ে বলিয়াছি। আবার আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষায় 
খেলার প্রেরণার প্রভূত গুরুত্ব আছে; সে যুক্তির সহিতও উপরের বিষয়টির সম্পূর্ণ 
সামঞ্জস্ত লক্ষিত হইবে। 

পূর্বে মনোবিদ্যায় শিখান হইত যে ইন্দিয়সমূহই (5865 ) সমস্ত উচ্চতর 
জ্ঞানের বাহন। বাহৃজগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষ(১) জ্ঞানগত 
সংস্পর্শ ঘটে, তাহারই ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্ত বর্তমান যুগের মনো- 
বিদ্যায় এ ভিত্তি আরও বিস্তীর্ণ ধরা হয়, তাহা আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি । 
কারণ ইহাতে যে শুধু ইন্দরিয়ের সংবেদন (৪65০০ ) আছে, তাহা নহে; এই 
সংবেদন অনুভূতির সাহায্যে যে পেশীগত ক্রিয়ার সঞ্চার করে, উহাও রহিয়াছে। 


(১) আমর! যখন কোনও বস্তু দেখি, শুনি, স্পর্শ, ্রাণ বা আস্বাদ করি, তখন প্রত্তাক্ষ জ্ঞানগত 
সংস্পর্শ হয়| পরোক্ষ সংস্পর্শের সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে | যখন কোনও বস্তুর 
অনুপস্থিতিতে আসর! উহার কথা, শব্দ-ব! প্রতিরপ সাহায্য মনে করি, চিন্তা করি, অথবা অপরের 
লিখিত বা মৌখিক বাক্যের সাহাযো নে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, তখন হইল পরোক্ষ জ্ঞানগত সংস্পর্শ । 
প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ ক্রিয়ার মধ্যেও এরূপ একটি প্রভেদ আছে, যেমন আমি নিজে গয়! একটি জিনিষ 
আনিলাম, অথবা কথ! ব| লেখার সাহ্থাযো অপরকে দিয়! নে কাব্য করাইলাম। 


জ্ঞান ও ক্রিয়া ১৭৯ 


টিকিৎসাবিদ্‌ শিক্ষক সেগুয়যা (86800) সর্বপ্রথম এই সত্যটির শিক্ষাগত 
তাৎপৰ্য্য উপলব্ধি করেন । তিনি লক্ষ্য করিলেন বে, অল্পবুদ্ধি শিশুরা অনেক সময় 
অতি সহজ সুসমঞ্জস ক্রিয়া করিতে পারে না। স্বাভাবিকবুদ্ধি শিশুর মত ইহারা 
একটি বল ধরিতে বা গড়াইয়া দিতে পারে না; বা বলটি কোন দিকে গড়াইয়া 
গেল, তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মস্তক ও চক্ষু ক্রিয়ার যেটুকু সমন্বয়সাধন 
(co-ordination ) করা আবশ্যক, উহাও তাহাদের সাধ্যাতীত। সুক্ষ্ম অন্ত- 
দৃষ্টির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের বুদ্ধির অল্পতার সহিত এই 
দোষটির সম্পর্ক আছে। এবং ইহার প্রাতিবিধান ছারা তিনি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহারই বিধান অনুসরণ করিয়া মর্টিসরি স্বাভাবিক 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাতেও ইহাকে, অর্থাৎ ইন্দ্িয়গত বিকাশকে, পূর্ণ প্রাধান্য 
দিয়াছেন। মর্টিনরি বিগ্ভালয়ে তিন চার বছরের শিশুরা বোতামের ঘরে বোতাম 
লাগান, স্থতা লাগান ও বাধা, খটা ও নানা আকারের বস্তুকে যথাযথ স্থানে 
লাগান ইত্যাদি (ইন্দ্রিরমূলক) ক্রিয়ায় বহু সময় অতিবাহিত করে। দেখা" 
গিয়াছে এই পদ্ধতিতে উচ্চতর মানসিক শিক্ষা স্থাপনের সুন্দর ভিত্তি গড়িয়া উঠে। 

বাহ্‌ ঘটনার প্রভাবে যে সংবেদন উদ্রিক্ত হয়, তাহা হইতে আনার ক্রিয়া বা 
চেষ্টাগত সাড়ার উৎপত্তি হয়। ইহাকে বলে সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া 
( sensori-motor reaction ) | উল্লিখিত মতবাদ অস্থসারে এগুলি 
হইতেছে মানুষের সকল সাফল্যের মূল উৎস | স্থতরাং এ সম্বন্ধে আরও 
সবিস্তারে আলোচন! করা প্রয়োজন । একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত লওয়! যাক । 
এক কুকুরছানা পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। আমি তাহার কাছে 1গয়া তাহার 
ঘাড়ের পার্থে ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলাম। ফলে তাহার চর্ম্মের নিযে 
উত্তেজনার কটি হইল। দুই চারিবার চাপড়াইবার পরে তাহার পিছনের পা দুটি = 
তালে তালে স্পন্দিত হইতে লাগিল, শীন্রই উহা হইয়া উঠিল আচড়াইবার 
প্রবল চেষ্টা। আমি চাপড়ান বন্ধ করিলে এই চেষ্টা মূহূর্তেক চলিয়া শেষে 
থামিয়া গেল। এখানে কি ঘটিল বুঝিতে হইলে কুঝুরটির চশ্মের নিস্থ অংশের 
গঠনটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যে স্থানটি চাপড়ানো হইয়াছে, দে. 
স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে, সেগুলিকে প্রেষবিন্দু ( pressUre- 
50৪) বলা হয়। এগুলির নীচে অতি সচ্্ শ্বেত হৃত্রমূহ সংযুক্ত আছে। 


১৮০ শিল্ষাতন্ 


সেগুলি গিয়া গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের ( backbone ) মধ্যস্থ আযুয়া কাণ্ডে 
(spinal cord ) গিয়া দিশিয়াছে। মিশিবার মুখে প্রত্যেকটি সুত্র এক একটি 
অতি ক্ষুদ্র গোলকের সহিত যুক্ত আছে, এগুলিতে স্বায়বিক পদার্থ আছে। এই 
গোলকসহ স্তর হইল ন্সান্ু (9657:079), এগুলি স্মায়ুতন্তের ( nerv০u৷৪ 
5569) এক একটি অংশ। গোলকটি হইতেছে স্নায়ুকোষ (nerve 
9611), নামুর সজীবতা ও ক্রিয়ার ইহা কেন্দ্র। যে শ্রেণীর সামুর কথা এখন 
বলা গেল, তাহার কাজ হইল ন্সারবিক উত্তেজনাটি চর্ম্ম হইতে সুযুয়া কাণ্ডে 
পৌছিয়া দেওয়া, এইজন্য ইহাকে সংজ্ঞাবহ (sensory) স্নায়ু বলা হয়। অন্ত্মুখী 
( afferent ) বা গ্রাহক (5০21280৮) ল্গাযু নামেও ইহাকে অভিহিত করা 
হইয়া থাকে। 
স্নায়বিক প্রবাহটিকে এই সংজ্ঞাবহ স্সামু বহন করিয়া লইয়া যায় আর 
এক শ্রেণীর স্নায়ুর মধ্যে। ইহাদের নাম সংযোজক (connector) স্নায়ু | 
এগুলি শুধু সুযুয়া কাগ্ডর ভিতরে থাকে। সুযুয়া কাণ্ডের পথে স্নায়বিক প্রবাহটি 
নানা পথ ধরিয়া এক সংযোজক নার হইতে অপরের মধ্যে চালিত হইতে পারে। 
পূর্ণ চেতনার মধ্যে আসিতে হইলে প্রবাহটিকে উপরে উঠিয়া স্থযুয়া কাণ্ডের 
- উৰ্দবস্থ মস্তিষ্ক (৮:৭5 ) নামক অংশে পৌছিতে হইবে। সেখানে শেষ পৰ্য্যন্ত 
ইহা পৌছিবে এক ধূসর পদার্থের কুগুলীরুত বহিঃস্তরে (6০:66), ইহা মণি 
গোলার্দের (cerebral hemisphere ) বহির্ভাগ। আবার, কোনও চেষ্টা বা 
ক্রিয়ার বেলায় প্রবাহটি থু কাও হইতে তৃতীয় এক আর শ্রেণীর সায় দার! 


চালিত হইয়া বাহিরে আসিবে; ইহাকে বলা হয় ক্রিয়াবহ (motor ) =, . 


অপর নাম চালক ( effector ) বা বহিমু্খ (fee) স্বাযু। সুতরাং 
ক্রিয়াটি যদি ইচ্ছাচালিত (v৮০!॥n৪৮y ) হয়, স্বতপ্রস্থত না হয়, তবে উহার 
উৎপত্তি শুধু মন্তিদ্কেই হইবে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে মস্তিষ্কই সকল ক্রিয়ার 
শি ও শৃঙ্খলাবিধানের সর্বময় কর্তা। ইহারই সাহায্যে একদিকে আমাণের 
বন্তগত পৃথিবী সম্বন্ধে দৃষ্টি ও বোধ জন্মে, অপর দিকে সকল অবস্থা অনুযায়ী 
ক্রিয়া ও স্থষ্টকৌশলের অফুরন্ত শক্তির সঞ্চার হয়। 

মস্তি ও হুয়া কাণ্ডের সংযোজক ্নাযুগুলি দ্বারা বাহিত প্রবাহটি অসংখ্য 
বিভিন্ন পথে আসিতে পারে। তেমনই আবার ইচ্ছামত যে কোনও চালক 
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স্নাযু দারা এই প্রবাহ বাহিরে অর্থাৎ ক্রিয়ায় প্রকাশ হইতে পারে, তাহাও আমরা 
দেখিব। সুতরাং মস্তিফ্ের ইচ্ছাচালিত ক্রিয়াসমূহের মধ্যেও অশেষ বৈচিত্র্য 
থাকিতে পারে। আবার স্গায়ুতস্ত্রে আরও একটি যে ব্যবস্থা আছে, তাহার 
সাহায্যে সংজ্ঞাবহ ন্মাযু দ্বারা গৃহীত সংবেদনটি (sensation ) ুযুম্না কাণ্ডের 
বাহিরে থাকিয়াই একেবারে ক্রিয়াবহ স্াযৃতে পৌছিতে পারে। স্থত্রাং 
এইভাবে চালিত ক্রিয়াকে ইচ্ছা (i! ) দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। এগুলি 
হইতেছে স্বয়ংচালিত (involuntary ) ক্রিয়া । রক্ত চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, 
উদর মধ্যস্থিত অন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়া ও এইরূপ অন্তান্ত ক্রিয়া এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

এখন কুকুরছানার উদাহরণটিতে ফিরিয়া আসা যাক। চাপড়াইবার ফলে 
স্থষ্ট সংবেদনটি সুযুয্না কাণ্ডে পৌছিবামাত্র এমন একটি সহজ পূর্বগঠিত পথ পায়, 
যেটি ধরিয়া সংযোজক জামুর মধ্য দিয়া পায়ের ক্রিয়াবহ স্নাযৃতে পৌছিতে পারে। 
এবং এই কারণে আচড়ান ক্রিয়াটির উৎপত্তি হয়। নহিলে এরূপ উদ্দীপকের 
ফলে দেহে অন্য কোনও প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি না হইয়া আঁচড়ান ক্রিয়ারই উদ্ভব 
কেন হইল, তাহার কারণ বুঝা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এক শ্রেণীর সংজ্ঞাবহ ও 
ক্রিয়াবহ স্নায়ুর মধ্যে এই অন্তর্নিহিত যোগকে শারীরবিদ্গণ প্রতিবর্ত ক্রিয়া 
(589) বলেন । কোনও কোনও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়, যেমন পা নাড়া, চোখের 
খুব নিকটে কোনও বস্তু আসিয়া পড়িলে চোখ বোবা, এই সব প্রতিবর্ত 
ক্রিয়ার বেলায় ব্যবস্থাটি মোটামুটি সরল। অন্ঠান্য ক্ষেত্রে ইহ! অতীব জটিল। 

তবে সংবেদন প্রবাহ পূর্বন্থ্ট পথটিরপদিকে সহজে যায় বটে, কিন্তু উহার 
গতি যে সেই পথের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই । উদ্াহরণ- 
স্বরূপ একটি সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, এই পরীক্ষাটি ম্যাকডুগাল বর্ণিত।_ 
পাঠক তীহার একটি বাহু হাতের তালু নীচের দিকে করিয়া টেবিলের উপরে 
রাখুন। এই অবস্থায় স্থুতায় বাধা কোনও ভারী জিনিষ একটি আঙ্গুলে ঝুলাইয়! 
এক সেকেও বা আরও কম সময় অস্তর সেটিকে উঠাইবার চেষ্টা করুন। তিনি 
দেখিবেন যে, প্রথমে মাত্র সেই আন্দুলেই ক্রিয়াপ্রবাহটি সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্ত 
ক্রমশঃ উহ! অন্যান্য আঙ্গুলে, পরে বাহুর নিয়ভাগের পেশীসমূহে এবং সর্বশেষে 
সমগ্র বাহু ও স্বন্ধে ছড়াইয়া। পাড়িল। এক্ষেত্রে আমরা মনে করিতে পারি হে 


১৮২ শিক্ষাতত্ব 


ক্লান্তির প্রভাবে ক্রমশঃ মূল প্রতিবর্ত পথে প্রবাহটির চলাচলের বিদ্ ঘটল । 
ফলে প্রবাহটি নিকটস্থ অন্য পথসমূহে ছড়াইয়| পড়িল । এবং সেখানেও যেমন 
বাধার স্থষ্টি হইল, ইহার বিস্তারের সীমাও তেমনই বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
কাবার প্রচেষ্টা ও সংশোধনের ( 8] 8:08 9৮:০৮) ফলে যখন কোনও ক্রিয়া 
বা ভঙ্গী ক্রমশঃ সন্গিবদ্ধ (92801108658 ) হয়, তখন ঠিক ইহার বিপরীত 
ব্যাপার ঘটে। নে ক্ষেত্রে ক্রযাগত অভ্যাসের গুণে সাফল্য: আসার ফলে, 
.ক্রিয়াপ্রবাহের ব্যবহাধ্য পথগুলির বাধা এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, যে শেষ পর্য্যন্ত 
এক শ্রেণীর প্রতিবর্ত গড়িয়া উঠে ; এজন্য মনোবিদ্‌গণ ইহার নাম দিয়াছেন 
গৌণ প্রতি ( secondary reflex ) | 

প্রাণীর প্রথম নড়াচড়া প্রতিবর্তের ফলেই হইয়া থাকে। পরেও যে সমস্ত 
ক্রিয়াকৌশল নে শিক্ষা করে, তাহার মূলে প্রতিবর্ত রহিয়াছে। যেমন ঠিকভাবে 
বলিতে গেলে, পাখীর ছানাকে খুঁটিযা খাওয়া শিথিতে হয় না। আবার তাহার 
ডানা ও সংশ্লিষ্ট ায়স্ত্রের আবশ্তকমত পূর্ণতা ঘটিলেই সে বিন! শিক্ষায় উড়িতেও 
পারে। তেমনই যানবশিশুর জন্মাবধি চুমিবার প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি প্রবল থাকে । 
তাহার স্ায়তন্ত্ের পরিণতির সঙ্গে অন্াগ্ প্রতিবর্ত দেখা দেয়। প্রথমে দে 
স্থিরভাবে শুইয়া থাকিয়াই সন্তঃ। কিন্ত শই এক সময় আসে যখন কোনও 
কিছুই তাহার উঠিয়| বসা বন্ধ করিতে পারে না । পরে সে হাতে ভর দিয়া 
মেঝের উপর ছুটয়! বেড়ায়, যদিও অন্য কাহাকেও এমন অদ্ভূত ভঙ্গীতে চলিতে 
দেখে নাই । পরে উঠিয়া দাড়ায় এবং হাটিতে আরম্ভ করে। এ ব্যাপারে 
বড়দের অযাচিত সাহায্য সে পায় বটে, কিন্ত চলার গ্রতিবর্তই ইহার আসল 
কারণ। এই সকল মূল প্রতিবর্তগুলি আবার পরস্পর সংক্লেষণের (synthesis) 
কলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সেজন্য পরে আরও অনেক ক্রিয়া সম্ভবপর হয়। 

এই সংশ্লেষণ কিরূপে সাধিত হয়, কয়েকটি বিশেষরূপ ক্রিয়াকৌশলের মধ্যে 
“তাহা যদ্বমহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে টাইপ করা 
শিক্ষার পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
ক্রমোগ্নতির পরিমাণ লেখ (870) দারা সুচিত হয়। দেখা যায় যে লেখগুলির 
উচ্চনীচ তরঙ্গ আছে; ইহাতে বুঝা যায় যে উন্নতির মাত্রা একবার বাড়ে, তারপর 
কমিয়া যায়, আবার বাড়ে, এইরূগে চলিতে থাকে। এইগুলি হইল শিক্ষার 


জ্ঞান ও ক্রিয়া ১৮৩ 


অন্তভু্ত প্রতিবর্তগুলির সংশ্রেষণের এক একটি নির্দিষ্ট অবস্থা । প্রথম পর্যায়ে 
নির্ভুল অক্ষরের অভ্যাস গঠিত হয় ; অর্থাৎ এমন এক গৌণ প্রতিবর্ভ গঠিত হয়, 
যাহার 'ফলে “ইচ্ছা করিবামাত্র ঠিক চাবীতে ঠিক আন্গুলটি আপনি গিয়া পড়ে । 
এই অভ্যাস গঠিত হওয়ায় টাইপ করার, গতি দ্রুত হয়, সুতরাং লেখটিও উপরে 
উঠে। শীঘ্রই কিন্ত বিরতি আনে, দেখা যায় গতি বৃদ্ধির মাত্রা কমিয়া গিয়াছে, 
শীঙুই আবার উহা! বাড়ে। ইহার কারণ এই যে, পূর্বেকার অক্ষরের অভ্যাসগুলি 
এখন শব্দাংশ ও শব্দের অভ্যাসে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইহার ফলে এক চেষ্টাতে 
সমগ্র বাক্যাংশ বা বাক্য টাইপ করিবার ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইবে। এই বৃহত্তর 
প্রতিবর্তগুলি গঠিত হইবার সময়ে অক্ষর হইতে মনোযোগ অংশতঃ বিক্ষিপ্ত হয়, 
সেজন্যই ভুল ও দেরী হয় এবং উন্নতিরও হাস দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে, এই উচ্চতর অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে উহাদের অংশীভূত আগেকার 
অক্ষরের অভ্যাসেরও উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে । আবার এই শিক্গাকাধ্য চলিবার 
সময়ে একাধিক শ্রেণীর মানসিক প্রতিরূপের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয় দেখা যায়। তবে 
দক্ষতা বাড়িলে আর এগুলি থাকে নী, কোনও শব্দ বা বাক্যাংশ টাইপ করিতে 
হইলে, তদন্যায়ী ক্রিয়ার প্রেরণা তখন আপনা হইতেই আদে। 

হাতের লেখা শিক্ষাদানে এ বিষয় হইতে কি সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে, 
তাহা সহজেই বুঝা। যাইবে । কোনও কোনও শিক্ষক এক একটি শব্দ ধরিয়া 
লেখা আরম্ভ করিতে চান, কারণ শব্দের অর্থ আছে, অক্ষরের তাহা নাই। 
কিন্তু দেখা যায় যে, সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তলিপি শিক্ষা করিতে গেলে প্রথমে নিক্নতম 
অভ্যাস, অর্থাৎ অক্ষর লিখিতে শিক্ষার অভ্যসি, শিশুকে গঠন করিতেই হইবে। 
যাহাতে শিশু পৃথক অক্গরগুলির মধ্যেও খানিকটা অর্থ খুজিয়া পায়, সেজন্য 
কোনও খেলার পদ্ধতি, যেমন মর্টিসরির প্রণালী বাঁ প্রচলিত অন্ত কোনও 
ছেলেখেলা প্রণালী অবলম্বন করায় কোনও বাধা নাই। তবে উপরের টাইপ 
শিক্ষার বিশ্লেষণ হইতে দুইটি কথা বুঝা বায়। প্রথমতঃ, পৃথক অক্ষর হইতে শব্দ 
নিথিবার অভ্যাস শিশুর আপনা হইতেই যেন গড়িয়া উদ্ভিতে দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যে শব্দগুলি শিশু সহজে পড়িতে পারে, তেমন শব্দই প্রথমে যেন 


তাহাকে লিখান হয়। ফি 
আবার পড়িতে শেখার মধ্যে আছে চিনিবার অভ্যাস ; প্রথমে অক্ষর, পরে : 


১৮৪ র শিক্ষাতন্ 


শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, এইরূপে জটিলতার বৃদ্ধি হর। এইভাবে চিনিবার অভ্যাস 
গঠিত হইলে তারপরে লিখন শিক্ষার ভটিলতর অংশ আরম্ভ করা উচিত। 
তাহা হইলে পড়িবার অভ্যাসও ভাল ও নিতুল হয়, আবার লিখিবার অভ্যাসটিও 
গড়িয়া উঠে। কোনও অভ্যস্ত পাঠকের চোখের কাছে একটি ছোট আয়না 
রাখিয়া পিছনে দাড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাঠকের চোখ লিখিত ছত্রের 
উপরে একভাবে নড়িতেছে না। প্রতি ছত্রে চোখ হয়ত তিন হইতে পাচবার 
নড়িকেছে, প্রত্যেকবার নড়ার পর সামান্য একটু থামিতেছে। এই থামার 
সময়টুকুতেই চক্ষুর চিনিবার ক্রিয়াটি চলে, যে শব্দসমষ্টি অর্থদঙ্গতির দ্বারা 
পরস্পরসংযুক্ত, মুহূর্তের এক নজরেই তাহার মর্্ম গৃহীত হয় । সুতরাং সাধারণতঃ 
পুস্তকপাঠে চিনিবার অভ্যাস এক একটি অর্থবিশিষ্ট শৰূসমষ্টি ধরিয়া হয়। 
শিশুদের নিয়তম পর্যায়ের ( অর্থাৎ প্রথমে অক্ষর, পরে শব্দ ইত্যাদি) চিনিবার 
অভ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এই অভ্যাস গঠিত করিয়া দিতে হইবে। 
শিক্ষাদানকালে খই নিয়মটও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উচ্চতর অভ্যাসটি গড়িতে 
আরম্ভ হইলে তবে নি্নতর অভ্যাসের গঠন সম্পূর্ণ হয় । আর পড়িতে খিথিবার 
সকল অবস্থাতেই মনে রাখিতে হইবে যে শিশু যাহাই পড়িবে, তাহার যেন অর্থ 
উপলদ্ধি করিতে পারে। নিশ্রয়োজন মনে হইলেও এ কথা বলিবার কারণ 
এই বে, অনেক সময়ে এই প্রাথমিক বিধিটি অবহেলা করা হয়। তাই 
দেখা যায় যে, ছেলে যে কোনও বই পড়িতে পারে, কিন্তু বইয়ের লেখাগুলির যে 
কোনও অর্থ আছে, সে বোধই তাহার নাই। বলা বাহুল্য, পড়িয়া বইয়ের 
তথ্যগুলি আয়ত্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং সে শিক্ষা প্রথম হইতেই 
দিতে হইবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ ইন্জিয়ের সাহায্যে হয়। 
জানের পাচটি দ্বারের কথা বহুদিন হইতে আমরা জানি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা ও স্পর্শ। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি ইন্দিয়ান্ভূতির কথাও স্মরণ 
রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, উত্তাপ ও দৈহিক যন্ত্রণার সংবেদন, ইহাদের সংজ্াবাহী 
সামুগুলি চর্ম সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিপাক ও সংশ্লিষ্ট বন্তরমুহের অন্তর্গত 
সংজ্ঞাবাহী স্নাযুসমূহ । ইহাদের সংবেদনে ক্ষুধা, তৃষা, শারীরিক হুস্থতা, অসুস্থতা 
এবং স্বকীয় আরও নানা অস্পষ্ট অনুভূতির উৎপত্তি হয়। তৃতীয়তঃ, চেষ্টা সংবেদন 


টি মি কন 
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( kinaesthetic sense ), ইহারই সাহায্যে আমাদের মস্তক, দেহ ও অঙ্গ- 
প্রত্যদ্গের অবস্থা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটে । 

্সামুত্্ সম্পর্কে উপরের কথাগুলি এইভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন ক্রিয়ার 
সংশ্লেষণ বা সমন্বয় সাধনই ইহার ক্রিয়া। আর যন্তিফই বিরাট সমন্বয়সাধক 
যন্ত্র । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি গুরুতর কথারও উল্লেখ করিতে হইবে। 
তাহা এই যে, বিশ্লেষণও স্বাযতপ্তের ক্রিয়া; মস্তি দ্বারা অতি উচ্চতর বিশ্লেষণ 
কাৰ্য্যসমূহ সম্পন্ন হয়। যে প্রাণীর স্নায়তত্্ নাই বা অতি নিযস্তরের নামুন আছে, 
জগৎ ও নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার উপলদ্ধি অতি অল্প। সে উপলব্ধি আস্মও 
বেশী হইতে হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু বা তাহাদের গুণসমূহ জানিবার এবং 
উহাদের পার্থক্য বুঝিবার শক্তি তাহার থাকা প্রয়োজন। উচ্চতর প্রাণীদের 
পক্ষে এ ক্রিয়া সম্ভবপর হয়; কারণ উহাদের সংজ্ঞাবহ স্নায়ুমণ্ডলীর অনেকখানি 
পরিণতি হইয়াছে, এবং আলোক, শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্জিয়- 
গুলি সহায়তা করিতেছে । আবার চেষ্টা বা ক্রিয়ার দিকেও ত্মধিক বিকাশ তখনই 
সম্ভব হয়, যখন প্রাণীর ক্রিয়াবহ সসামুসমূহের বহুবিধ বিভিন্ন ক্রিয়া করিবার শক্তি 
খাকে। সুতরাং জামূতত্ত্রের ক্রিয়াকে শুধু সংশ্রেষক বা বিশ্লেষক বলা চলে না। 
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ উভয়ই ইহার দ্বারা অনবরত সংঘটিত হয়। আর জ্ঞান ও 
ক্রিয়ার মধ্যে উভয়েরই সমান পরিচয় আমরা পাই। 

জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা শীঘ্রই আরও সবিস্তারে করা হইবে । তাহার 
পূর্বে আরও এক শ্রেণীর আচরণ সদ্বন্ধে ছুএকাট কথা৷ বলা যাইবে, ইহাতে 
এই সংশ্লেষণ ব্যাপাটির সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যীয়। ইহাকে বলা হয় ইচ্ছাশক্তি । 
প্রচলিত মতে ইহা এক স্বতন্ত্র শক্তি; বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পরিমাণে এ শক্তি 
আছে, ইহার সাহায্যে লোকে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে এবং উহার বাধ! অতিক্রম .. 
করে। ইহাতে ভুল এই যে, মানুষের ক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহা! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইচ্ছাকে এক পৃথক শক্তিবূপে ধরা হইয়াছে। 
আদলে যে শক্তির দ্বারা মান্য এক বিরাট সঙ্কল্প সাধন করে, আর 


' বাহার সাহায্যে মানুষ একটি পিন কুড়াইয়া লওয়া বা জুতার ফিতা বাধার মত 


অতি ক্ষুদ্র কাধ্য সম্পন্ন করে, উভয়ই মূলতঃ এক শক্তি। উভয় জিয়ার মূলে 
প্রেরণার যে সঙ্ঘবদ্ধতা আছে, পার্থক্য নেখানে। ম্যাকডুগালের মতে: 
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ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সর্বদাই আত্মশরদ্ধারসের ( self-regarding sentiment ) 
(ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ক্রিয়া থাকে। সেরূপ হইলে অবশ্য মানুষ ছাড়া অন্ত 
কোনও প্রাণীর ইহ। থাকা'সম্তব নয়। আমরা এরূপ সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা স্বীকার 
করি বা না করি, একথা আমাদের মানিতে হইবে যে, কোনও কাধ্যকে ইচ্ছা- 
শক্তির ক্রিয়া বলিতে হইলে সে ক্রিয়া আমাদের প্রকৃতির ক্ষত অংশনাত্র ছারা 
চালিত হইলে চলিবে না ; উহার মূলে কোনও বিরাট, গভীররূপে নিহিত, ব্যাপক 
স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধ থাকা চাই । অর্থাৎ, যদি আমি নিছক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস- 
বহতঃ পিনটি কুড়াই, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। কিন্তু পিন কুড়ান সম্বন্ধে 
যদি আমার অধিকার কেহ অস্বীকার করে, অথবা পিনটি যদি বিপজ্জনক বা দুর্গম 
কোনও স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিতে হয়, সে ক্ষেত্রে আমার আত্মশ্রন্থারসের 


ক্রিয়া আসিয়া পড়িবে। তখন এই পিন কুড়ানকেই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বলা! 
চলিবে। 


ইহা হইতে বরণ যায় যে, সাধারণভাবে রসসমূহের স্বষ্টির কথা যাহ! বলা! 
গিয়াছে, তাহা ছাড়া পৃথকভাবে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করার কোনও উপায় 
নাই। সুতরাং শিশুর ইচ্ছাশক্তির পরিণতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে 
অবাধে স্বকীয় প্রেরণা অনুসরণ করিতে দিতে হইবে। মণ্টিসরিও এই কথা! 
বলিয়াছেন। কারণ, সর্বদা যদি তাহাকে বাধা পাইতে হয়, বা শুধু অপরের 
সজ্ঞা পালন করিতে হয়, তবে শক্তিশালী রসসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না ॥ 
ইতনাং সফল ও স্বনিয়প্ত্রিত আচরণের মূল ভিত্তিটিই গড়িয়া উঠে না। তাহার 
অতি শৈশবের রসগুলি স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ না হইতে পারার ফলে অবদমিত 
হইয়া থাকে। এবং শ্যা্ড ( Shand ) বর্ণিত সাধারণ নিয়ম অগ্ুযায়ী উহাদের 
মন্দ গুণগুলিও পরবর্তীকালে সৃষ্ট রসসমূহে চলিয়া আসিতে পারে (এ বিষয়গুলি 
পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে )। ফলে বয়োপ্রান্তিতে শিশু এমনই হইয়া 
উঠিতে পারে যে, শক্তিসহকারে ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত উদার, সরল, সুগঠিত 
মানসিক ভিত্তি তাহার থাকে না। কোনও সমস্তার সম্মুখীন হইলেও, হয় তাহার 


শদিযের চূড়ান্ত অভাব দেখা যায়, নয়ত ছেলেমাঙ্ী ও নির্ব,দ্ধিতার পরিচয় 
গাওয়া যায়। 


ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে উপরে বিবৃত প্রচলিত ধারণার মধ্যে খানিকটা সত্যত! 


" জ্ঞান ও ক্রিয়া } ১৮৭ 
অবশ্য দেখা যায়। স্বকীয় শক্তির বিষয়ে মানুষে মানুষে বিপুল গ্রভেদ আছে; 
এবং ইচ্ছার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই প্রভেদ অতি হুস্পষ্টূপে নজরে পড়ে। 
আবার মনে যে ভাবে জ্ঞানের দ্বারা অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং উহা হইতে 
ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, বিভিন্ন লোকের বেলায় তাহার মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য থাকে । 
এই কারণে জেমস ছুই শ্রেণীর ইচ্ছাশক্তির কথা বলিয়াছেন; প্রথমটির ক্রিয়া 
এক বিস্ফৌরকের (6য010819) মত, উহাতে ভাবটি অনুভূতিতে আসামাত্র 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হইল অবরুদ্ধ ( obstructed ), 
মানসিক বাধ (inhibiti০॥ ) অবদমনের ফলে ইহাতে ক্রিয়ার উৎপত্তি * 
বিলম্বে হয়। মনোবিদ আক্‌ (4০) আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রক্ষোভ- 
প্রকৃতির ( temperament ) প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়াছেন। 
প্রাচীন চার শ্রেণীর বায়ু বা শরীররস (৮৷০৷%৪) আছে-__আশাপ্রবণ 
(598৪0১6), পিত্তপ্রধান বা রোষপরায়ণ (choleric ), শ্লেম্ল বা জড় 
(phlegmatic) ও বিষাদবায়প্রধান বা বিষ (melancholic) ইনি 
ইহার সহিত সতর্ক (280০9) এই পঞ্চম আর এক শ্রেণী যোগ করিয়াছেন। 
সতর্ক, আশাপ্রবণ এবং রোষপরায়ণ, এই তিন জাতীয় প্ররুতিরই এই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য আছে যে, বাহ্‌ ঘটনা ও প্রভাবে উহারা খুব সহজে সাড়া দেয়, দেহের 
ক্রিয়াবাহী গুণও ইহাদের প্রবল। আবার জড় এবং বিষণ, উভয়েরই এই 
গুণগুলির অভাব থাকে। ইচ্ছাশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
সতর্ক ও জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার মূল নিয়তিগুলি ( determining tendencies ) 
শুধু যে আরস্তে অত্যন্ত দৃঢ় থাকে, তাহা নহে; সমগ্র ক্রিয়াটির মধ্যেও উহাদের 
শক্তি অব্যাহত থাকে। সতর্ক প্রকৃতির লোকের তৎপরতা ও সাড়া অধিক, তাই 
সে ক্রিয়া ভালবাসে, আর ক্রিয়ার অনুযায়ী সে প্রয়োজনমত নিজেকে খাপ 
খাওয়াইয়া লইতেও সক্ষম । অপর দিকে জড় প্রকৃতির মানুষের জাগিয়া উঠিতে 
দেৱী হয়, কিন্তু একবার জাগ্রত হইলে সে দীতে দাত চাপিয়! কাৰ্য্য সমাপ্ত না 
করিয়া ছাড়ে না। আশাপ্রবণ মান্ছষের সতর্ক প্রকৃতির মত সচেতনতা ও সজীবত। 
আছে। সমতুল্য আগ্রহে সে ক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সমরূপ প্রবল 
নতি দ্বারা চালিত হইয়া কার্ঠে অগ্রসর হয়। কিন্ত শ্ই সে উদ্ধমের হ্থাদ 
হয়, স্ৃতরাং অনেক সময়ে সে £কর্খটি সমাধা করিতে পারে নী । তবুতাহার 


১৮৮ শিক্ষাতন্ব 
আশাবাদিতার গুণে বিফলতার কথা শীঘ্রই সে ভুলিয়া যায়, সুতরাং নূতন 
কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়ে তাহার আগেকার ভরসা সহজেই আসিয়া যায়। 
এই তিন শ্রেণীর তুলনায় রোবপরারণ এবং বিষ প্রকৃতির লোকের শক্তিশালী 
নিয়তিসমূহের অভাব, দেখা যায়। তবে রোবপরায়ণ মানুষ নির্লিপ্ত থাকিতে 
পারে না। তাই আন্তরিক চেষ্টার অভাবে বিফলতাও ঘটিলেও প্রকৃতিগত 
তৎপরতার গুণে নৃতন চেষ্টা করিবার প্রেরণার তাহার অভাব ঘটে না, ফলে সব 
গোলমাল হইয়াও কোনরূপে 'কাধ্যোদ্ধার” হইয়া যায়। কিন্তু বিষ ব্যক্তির 
রোষপরায়ণ প্রকৃতির দুর্বলতা থাকে, কিন্ত সেরূপ অনুভূতি ও ক্রিয়ার তৎপরতা 
থাকে না। তাই সে বিফল ও বীতরাগ হয়, প্রবল স্বকীয় চেষ্টা করিবার শক্তিও 
তাহার থাকে না, আবার বিফলতার জালার নৃতন উগ্যমের সঞ্চার হইয়া শেষ 
পর্যন্ত যে সাফল্য লাভ করিবে, তাহাও তাহার ভাগ্যে ঘটে না । 

এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অন্তরু্ত ( introvert ) এবং বহিরর্তি ( extra- 
vert) প্রকৃতির (দশম অধ্যায়) প্রভেদটি তুলনীয়। আর কোনও কোনও 
মনঃসমীক্ষকের মতে বহিবৃ'তি ও অন্তরুতির ন্যায় এই বৈষম্যগুলিও অতি শৈশবে 
গড়িয়া উঠে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলি সহজাত প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত | 
যাহাই হউক, শিশু যে বয়নে বিদ্যালয়ে আসে, তখন এগুলি পরিবর্তন করা কঠিন, 
অসম্ভব বলিলেও চলে। স্থতরাং শিশুর প্রকৃতিতে এ বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক 


পরিমাণে বর্তমান থাকিলে তাহার পালনে ইহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ; 


হইবে। 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
বুদ্ধির বিকাশ 


জন্মের সময়ে শিশুর মনের অবস্থাটি কিরূপ থাকে, সে বিষয়ে মনোবিদেরা 
নানারপ অনুমান করেন। এই সময়ের সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। 
জেমস বলিয়াছেন যে, সে সময়ে পৃথিবী যেন শুধু এক ভয়ানক গোলমালের 
ব্যাপার । কিন্ত স্বাস্থ্যবান শিশুর যদি ইহা মনেও হয়, ত সেজন্য কোনও কষ্ট 
থাকে না। তাহার দৈহিক প্রয়োজন ও ক্ষুধার বশে এবং নবজাগ্রত প্রবৃত্তি- 
গুলির সাহায্যে সে এই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা মিটাইবার দীর্ঘ- 
প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। এদিকে তাহার প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলিতে ক্রমশঃ স্পষ্টতা ও 
সামপ্রস্ত আসিতে থাকে, সেগুলিই হয় তাহার অস্মর । ঠিক জন্মের সময়ের কথা 
ছাড়িয়া দিয়া, মনে করা যাক শিশুর এতটা বয়স হইয়াছে যে, সে কোনও বস্তু 
নজর করিতে পারে। কৌতুহলদ্বারা চালিত হইয়া সে দৃষ্টি এক চকচকে রূপার 
চামচে গিয়া পড়িল। তারপর কি ঘটবে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। হাত 


. বাড়াইবার, ধরিবার, লইবার সংশ্লিষ্ট গ্রতিবর্তগুলির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। 


অবশেষে খানিক প্রচেষ্টা ও সংশোধনের (trial and 97:০0.) পরে চামচটি 
শিশুর মুখে গিয়া পৌঁছিবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের 
যে কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা গিয়াছে, এই ব্যাপারের প্রথম হইতেই উহাদের ক্রিয়া 
আরম্ভ হইয়াছে । কারণ প্রথমেই শিশু উজ্জল চামচটি কম উজ্জল পরিবেশের 
ভিতর হইতে বাছিয়৷ লইল | তাহার বাহিরের এরূপ একটি বস্তু লক্ষ্য করাটিই 
এক সুসন্দধ ক্রিয়া । তারপর কি হইল দেখা যাক। 

পরদিন চামচটি আবার তাহার চোখে পড়িল। এবারে সেটি প্রত্যক্ষ করা- 
মাত্র তাহার আনন্দ দেখা গেল। আর যে দক্ষতার সহিত সেটি মুখে পুরার 
কারধাটি সম্পন্ন হইল, পূর্বরদিনের সফল চেষ্টার ফলে উহা ঘটিয়াছে। তাহার 
আচরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জ্ঞানের দিক হইতে চামচটির সম্পর্কে তাহার 
মনোভাব ঠিক পূর্বের মত নাই। কিন্তু ঠিক কি পার্থক্য ঘটিয়াছে ? এ বিষয়ে 
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১৯০ .. শিক্ষাত্তন্ত 


নিঃনন্দেহে শুধু এইটুকুই বলা বাইবে ঘে, পূর্বদিনকার অভিজ্ঞতার ফলে চামচটির 
প্রতি তাহার মনোভাবে জটিলতা আসিয়াছে । সুতরাং সে চামচটি ঠিক পূর্বের 
দৃষ্টিতে দেখিতেছে না, উহার পূর্কৃষ্ট আকার ও উজ্জলতী, সেটিকে মুঠার মধ্যে 
রাখিয়া শতনতা অনুভূতি, হাত বাড়ানো, চামচটি ধরা ও লইয়া আসা, এই সকল 
ক্রিয়ায় সাফল্যের উল্লান, এবং শীতল, কঠিন বস্তুটি মাড়ি দিয়া চাপিবার আনন্দ, 
এই ভাবগুলির প্রত্যেকটি শিশুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির ছারা সংগৃহীত ও 
সংগঠিত হইয়া একটি স্থনি্দিষ্, সুসমঞ্স অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে 
যে ক্লায়বিক সংস্থৃতিক্কদ্ধের উৎপত্তি হয, আবার চামচটি দেখিবার সময় উহাই 
সক্রিয় হইবে। সাধারণ নিয়ন অনুসারে, এ ক্রিয়ার অধিকাংশই স্পষ্ট চেতনার 
বহিভূ্ত থাকিবে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), কিন্তু ইহার প্রভাব চেতনার মধ্যেও 
অন্থভূত হইবে | যেমন চামচটি দ্বিতীয়বার দেখার সময়ে শিশুর উহাকে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত বস্তু মনে হইবে । একবার উহার সম্পর্কে শিশুর ক্রিয়| সাফল্যযুক্ত 
হইয়াছে, দ্বিভীয়বারও সহজেই তাহার সেরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এ প্রতি- 
ক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকটি জিনিষ আছে। প্রথমতঃ, পূর্ব ক্রিয়াগুলির 
পুনরাবৃত্তি করিবার অস্পষ্টভাবে অঙ্গভূত এক অন্তর্নিহিত প্রেরণ। | দ্বিতীয়তঃ, 
সে সময়ে আত্মসান্মুখ্যের সাফল্যে যে উল্লাস জাগিয়াছিল, তাহারই পুনরুদ্রেক। 
তৃতীয়তঃ, চামচটি মুখে লইবার আনন্দের আংশিক পূর্বস্থৃতি। চামচটি দ্বিতীয়বার 
‘দেখিলে এই ভাবগুলিও শিশুর মনে জাগে, সুতরাং উহার প্রতি মনোভাবেরও 
পরিবর্তন হয়। মনোব্দগণের ভাবায় শিশুর পক্ষে উহার এক নৃতন অর্থের 
( meaning ) স্যরি হ্য়। 
কিছুকাল পরে শিশুর মাতা সগর্বে লক্ষ্য করিলেন যে, সে রান্নাঘরের বড় 
একটি কাঠের চামচের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। তাহার আচরণে বুঝা 
যায় যে, এই নৃতন বস্তুটিকে সে পরিচিত রূপার চামচটির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত 
ভাবিতে পারিয়াছে। ইহার মধ্যে যুক্ত সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়ার উচ্চতর 
বিকাশ দেখা যাইতেছে । ইহাতেও কতকগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। 
প্রথমতঃ, শিশুর মনের মধ্যে নানা অবস্থায় রাখী রূপার চামচটির বিভিন্ন 
আকারের সমন্বয় ঘটিয়া৷ চাষচ সম্পকিত এক স্নায়বিক সংস্কৃতির স্থষ্টি হইয়াছে 
“দ্বিতীয়তঃ, কাঠের চামচটির আকারগত সাদৃশ্যটুকু দেখিয়াই এই ন্নায়বিক সংস্কৃতি 


" বুদ্ধির বিকাশ ১৯১ 
সক্রিয় হইয়াছে, কারণ দুইটি চামচে অন্য কোনও প্রকার মিল নাই। তৃতীয়ত 
এই প্রেরণার ফলে যে ক্রিয়া চালিত হইল, তাহাতে সে পূর্বাদৃষ্ট চামচটির সহিত 
ইহার সাদৃশ্য অন্ততঃ খানিকটা বুঝিতে পারিবে । খানিকটা বলা হইল এইজন্য 
যে, চামচটির প্রতি শিশুর মনোভাব কিরূপ হইবে, সঠিকভাবে তাহা বলা বায় না। 
হয়ত এমন এক অল্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, “এরূপ বস্তু আমি পূর্বে 
দেখিয়াছি” কিংবা আরও একটু স্পষ্ট, “আমি ঠিক জানি ইহা চামচ, কিন্তু কেন 
তাহা জানি না”, অথবা খুব স্পষ্ট, “এটি নিশ্চয় চামচ, কারণ অন্ত চামচটি হইতে 
প্রভেদ থাকিলেও উভয়ের আকার একরূপ।” শিশুর পক্ষে অবশ্য এইরূপ 
স্পষ্টভাবে ও যুক্তিসহকারে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবে চামচটি দেখিয়া 
যে বিভিন্ন স্তরের ভাব তাহার মনে উদিত হয়, তাহারই তারতম্য বুঝাইবার জন্য 


. এই কথাগুলি বলা গেল । 


এক কথায় বলা যায় যে, শিশু চামচের অন্তান্ত গুণ হইতে উহার আকারটুকুর 
বিমূর্ভন বা বিশ্লেষণ করিয়া (abstract) লইতে শিথিয়াছে। * তবে সর্বক্ষেত্রে 


* এ কাৰ্য্য যে সংজ্ঞানে হইবে, তাহা নয়। বিভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ ( perception ) 


ও গ্রত্যভিজ্ঞা (₹e০০৪০i৮i০০ ) বা চিনিতে পারা সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা 
বিশেষ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে পর পর কয়েকটি ছবি দেখান 
হইল। ছবিগুলিতে এক সারি অদভূত আকার আকা আছে, প্রত্যেক ছবি অল্প- 
ক্ষণ দেখিতে দিয়া পরের অন্য ছবিটি দেখান হইল ৷ প্রত্যেক ছবির অন্তর্গত 
আকারগুলি বিভিন্ন শুধু একটি আকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ( অর্থাৎ খাড়া, শোয়ান 
ইত্যাদি নানা অবস্থায় ) প্রত্যেকটি ছবিতে আছে। পরীক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া 
হইল যে, সে যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে একই আকার একাধিকবার দেখা গিয়াছে, 
নে কথা দে তখন জানাইবে। আর সে অবস্থায় মনের ঠিক কি ভাব হয়, তাহাও 
বুঝাইয়া বলিবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সব ছবিতে যে আকারটি 
বিদ্যমান,তাহা প্রত্যক্ষ করার ক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি পৃথক অবস্থা বা পৰ্য্যায় আছে। 


প্রথমে শুধু এই ভাবটুকু আদিল যে, কোনও একটি আকার বার বার দেখা গিয়াছে। 


তারপর উহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট এক ধারণা (যেমন গোল বা লম্বা) জাগিল। তারপর 
উহার আকার সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট ধারণা আসিল, তবে উহার অবস্থা সম্বন্ধে তখনও 
সন্দেহ রহিল । সর্বশেষে উহার আকার ও অবস্থা উভয় বিষয়েই নিশ্চয়তা হইল ৷ 
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এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই ইন্দ্রিযিগত প্রত্যক্ষের ক্রিয়ার কয়েকটি পৃথক 
পৰ্য্যায় আছে, তাহাদের কয়েকটি অতিশয় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, অন্যগুলি স্পষ্ট ॥ 
এগুলিকে বলা বার- প্রতিকৃতি (pattern ) বাঁ ছাচ (schema )। কিন্ত 
যে নামেই উহাদের অভিহিত করা যাক না কেন, উহাদের নিঙ্রিয় ভাবিলে 
চলিবে না। ইহাদের পূর্ণ সক্রিরতা আছে। নিয়তিসমূহ ( determining 
tendencies ) যেমন আমাদের কম্মের চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, এগুলি তেমনই 
আমাদের চিন্তা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বস্তুতঃ সকল নিয়তির মধ্যে উহার 
প্রেরিত ক্রি রাটির প্রতিরুতি বা ছাচটি বিদ্যমান থাকে । আবার নিয়তির মত 
ছাচটির মধ্যেও এক স্নায়বিক সংস্কৃতির ক্রিয়া অনেকাংশে নির্জানেই চলিতে থাকে। 
এখানে বলা যাইতে পারে যে, শব্দের অর্থও এইরূপ ছাচ বা প্রতিকুতি মাত্র। 
শিশু যখন কোনও শব্দের অর্থ লিখে, তাহার মধ্যে কয়েকটি পৃথক ক্রিয়া আছে। 
প্রথমতঃ, যিনি সে শব্দের অর্থ বুঝেন, এমন লোকের মধ্যে কিরূপ প্রতিকৃতি বা 
ছাচটি আছে, তাহার সন্ধান করা; দ্বিতীয়তঃ, সেটিকে নিজস্ব করা) তৃতীয়ত: 
মনের মধ্যে উহাকে শব্দটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা। পরীক্ষাদ্বারা৷ এই 
প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে। 

আনাদের মনে যে সমস্ত সক্রিয় প্রতিকৃতি বা ছাচ আছে তাহাদের অধিকাংশই 
অভিজ্ঞতার বিমূর্ভন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদের কতকগুলি 
সহজাত। যেমন সকল মান্বের মধ্যে এই চেষ্টা রহিয়াছে যে, বাহজগতের বস্তু- 
গুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা যাবতীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমূহ গড়িয়া তুলে । 
এক্ষেত্রে ছাচগুলি অসংখ্য শ্রেণীর হইতে পারে। অপর দিকে পশুর প্রবৃত্তিতে 
(instinct ) এবং মানুষেরও কোনও কোনও প্রবৃত্তির যধ্যে আরও নির্দিষ্ট 
ধরণের ছাচ থাকে। যেমন পক্ষী বাসা বাধিবার কালে (নীড়গঠন প্রবৃত্তি) 
চিরাচরিত পদ্ধতিই বজায় রাখে । এইরূপ জাতিগত কতরকমের ছাচ আছে, 
তাহাদের বৈশিষ্টযই রা কতরূপ হইতে পারে, তাহা নি করা সহজ নহে। 
ইয়ুঙ (Jung ) দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন জাতির প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের মধ্যে 
অদ্ভূত সাদৃশ্য বর্তমান। তিনি বলেন ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের মনে 
কতকগুলি আদিরূপ (82৫59659) বা জাতিগত ধারণা আছে। তাহারই 
_ ফলে আমাদের বোধ মানবিক আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইয়ুডের এই উক্তিটি 
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অতিরপ্রিত করিয়া দেখিলে অবশ্য ভুল হইবার সম্ভাবনা । . কিন্ত ইহা ঠিক যে, 
আমরা যে আমাদের চারিদিকে জগৎকে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, তাহার কারণ 
ইহার মধ্যে প্রতিক্কতি খুজিয়া লইবার শক্তি আমাদের আছে। এবং একথাও 
সত্য যে, উহাদের কতকগুলি ইযুঙ বগ্লিত আদিরূপ ; যদিও অবশ্য অভিজ্ঞতার 
সহিত এগুলিরও অনেক বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসক যে নৃতন রোগ নির্ণয় করিতে 
পারেন বা ইঞ্জিনীয়ার নৃতন কোনও যন্ত্রের ক্রিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার কারণ 
তাহাদের মনে পূর্বব অভিজ্ঞতাপ্রস্থত এমন বহু প্রতিকৃতি বা ছাচ আছে বাহার 
সাহায্যে নৃতন ব্যাপারটি আয়ত্ত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় । এই ক্রিয়া মনের 
মধ্যে কিভাবে চলিতে থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাও অনেক সময়ে 
আমাদের অসাধ্য হইয়া পড়ে, কারণ চেতন স্তরের নীচে প্রধানতঃ ইহা চলিতে 
থাকে। 

প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার আলোচনায় আমরা স্বভাবতঃ দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে অধিক স্থান 
দিয়াছি। কিন্তু এ উক্তিগুলি সকল ইন্ছিয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য । কোনও সঙ্গীতের 
সুর শুনিলে সেই সুরধ্বনির অন্তর্গত প্রতিকূতি বা ছাচটি আমাদের মনে স্থান 
পায়। পরে আমাদের মনে সন্নিবিষ্ট এই প্রতিক্কৃতির সাহায্যেই, সে স্থরটির 
সামান্য অংশ শুনিলে, বাঁ অন্ত কোনও সপ্তকে (৪০819) ও স্ুরটি শুনিলেও 
উহা! চিনিতে পারি। তেমনই ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনিয়া ট]ামগাড়ী বুঝিতে পারা, 
স্পর্শ দ্বারা বা হাত বুলাইয়া কোনও একটি বই চিনিতে পারা, প্রাণ সাহায্যে 
কমলালেবু বলিয়া দেওয়া, এ সকল ক্রিয়াও পূর্বব অভিজ্ঞতালন্ধ ধারণা বা ছাচের 
ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হয়। শব্দটি শুনিলে আমরা চলন্ত টামগাড়ী মনে মনে 
দেখিতে পাইব, গন্ধ পাইলে কমলালেবুটির দর্শন ও আত্রাণ আমাদের অনুভূতি 
মধ্যে আসিবে, ঠিক যেমন বইয়ের ছাপা অক্ষর দেখিলে উহার তাৎপর্য্যটিও 
আমাদের মনে আসে । হ্তরাং একদিকে যেমন প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব 
তাহার নিজস্ব সংবেদনের (96298102.) মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনই আবার 
একই অবস্থায় সাধারণভাবে একরূপ সংবেদন হওয়ার ফলে সকল মানবের মধ্যে 
এক বিরাট যোগন্থত্রও আছে। 

বুদ্ধিগত ব্িয়াগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষেরই বিকাশ ঘটে ; আর ইহারই 
সাহায্যে অন্ত ক্রিয়াসমূহেরও স্বরূপ বুঝা যায়। অনেক দার্শনিকের লেখা পড়িয়া 
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এইরূপ ধারণা হয় যে পশুদের নি্নতর মানসিক ক্রিয়া আর মানুষের নিজন্থ 
মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তার মধ্যে এক দুলভ্ঘ্য ব্যবধান আছে। এরূপ ধারণা 
যে ভুল তাহ! ইতিপূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) দেখা গিয়াছে। মানসিক ক্রিয়ার 
সকল স্তরেই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়োগ এক সব্দে চলিতে থাকে। একটি 
কুকুরের প্রত্যক্ষক্রিয়া ও একজন জ্ঞানী ব্যক্তির চিন্তায় কাধ্যতঃ কোনও পার্থক্য 
' নাই। ওঁ উভয় প্রক্রিয়ার সীমা, জটিলতা ও বিষয়ের দিক দিয়া উহাদের যধ্যে 
প্রভেদ ঘটে । 
“ এই পার্থকোর প্রধান লক্ষণগুলি কি, তাই দেখা বাক। আমর! দেখিয়াছি 
বে সাধারণ প্রত্যক্ষের বেলায়ও প্রায়ই আমাদের জ্ঞান ইন্দ্িয়গত প্রত্যক্ষের 
সীমাটুকু ছাড়াইয়া যার। যেমন আমি শুধু যে ঘড়ঘড় শব্দ শুনিলাম তাহা! নহে, 
টমগাড়ীর শব্দ শুনিলাম ; শুধু একটি রঙ দেখিলাম না, কমলালেবু দেখিলাম । 
. পশুদের বেলায়ও এই ধরণের প্রত্যক্ষক্রিয়। কতখানি উন্নত হইতে পারে, কুকুরের 
ন্যায় বুদ্ধিমান পশুন আচরণে তাহা লক্ষ্য কর! যায়। প্রভু বাহিরে যাইতেছেন 
দেখিয়া সেও হয়ত বেড়াইতে যাইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া৷ আনন্দে লেজ 
নাড়িতে লাগিল। ইপ্রিনীয়ার যখন একটি যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি আয়ত্ত করেন, বা 
রুষক আকাশ ও বায়ুর অবস্থায় আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্ববীভাস দেখিতে পান, 
বা চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ দেখিয়া ব্যাধি এবং উহার ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে 
অবগত হন, ইহাদের এই জ্ঞানমূলক ক্রিয়াসমূহের কুকুরের সহিত প্রভেদ প্রধানতঃ 
এই থাকে যে, ইহাদের ব্যবহৃত মানসিক ছাচগুলি অনেক বেশী ব্যাপক ও 
জটিল। স্থতরাং উন্নত সংশ্লেষণ শক্তি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার একটি লক্গণ। 
ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ হইল ুক্্রতর বিশ্লেষণ ক্রিয়া বা বিমূর্ভন। খুব বুদ্ধিমান 
কুকুরের বেলায় হয়ত দেখা যাইবে যে সে প্রভুর পোষাকের পার্থক্য দেখিয়া এতথানি 
বুঝিতে পারে যে তিনি বাহিরে যাইবেন কি না, অর্থাৎ তাহার বেড়াইতে যাওয়ার 
নম্তাবনা কতখানি। কিন্তু শিশুর বিশ্লেষণশক্তি অতি সত্বর কুকুরের সাধ্যদীম। 
অতিক্রম করিয়া যায়। যেমন আট বৎসরের শিশু হয়ত একটি আয়তন্দেত্ 
দেখিল। উহা ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, আর ১ বর্গ ইঞ্চিতে সমগ্র ক্ষেত্রট 
ভাগ করা আছে। এ স্থলে সে সহজেই বিশ্বেষণ দ্বারা বুঝিতে পারিবে যে চার 
সারির প্রত্যেকটিকে ছয়টি করিয়া কর ব্ক্ষেত্র আছে। সুতরাং সে না গণিয়াও 
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বলিতে পারিবে বে ক্ষেত্রটির আয়তন ৬ ৯৪ বর্গ ইঞ্চি। উপরন্ত এই বিশ্লেষণেরই 
আরও সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা তাহার থাকিবে; কারণ সে বুঝিতে পারিবে 
যে এই আয়তক্ষেত্রের যে গুণ সে লক্ষ্য করিয়াছে, অন্য যে কোনও আয়তক্ষেত্রের 
বাহুগুলির মাপ ঠিকমত জানা থাকিলে সেখানেও উহা! খাটিবে। : অর্থাৎ এই 
আয়তক্ষেত্র ও অপর আয়তক্ষেত্রের অন্য পার্থক্যগুলি বাদ দিয়া, উহাদের 
আক্কৃতিগত যে মিল আছে, সেটুকুই তাহার নজরে পড়িবে । গণিত ও বিজ্ঞানের 
যুক্তি অনুসরণ করিতে গেলে উচ্চতর বিশ্লেষণশক্তি যে প্রথমেই আবশ্যক হইয়া 
পড়ে, সে কথা বলা বাহুল্য । যেমন যন্ত্রবিদ্যায় (090০1780108 ) আমরা বিভিন্ন 
বস্তুর কথা ছাড়িয়া উহাদের গতি এবং তাহার পরস্পর ক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করি। 
আলোকবিগ্ায় (০7৮০৪) আলোকের প্রতি বস্তুর ক্রিয়া লক্ষ্য করি। 

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার আরও 
একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মনোবিদেরা বলেন যে পশুর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যে বস্তু বা ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে, ধঁচরাচর তাহার 
স্থান উহাদের মনে থাকে না। এ নিয়মের অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। যেমন কুকুর 
আওয়াজ করিয়া বুঝাইয়! দিবে যে সে বেড়াইতে যাইতে চায়, তাহা হইলেও ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষের বহিভূর্ত বস্তু বা ঘটনায় মন দেওয়া প্রধানতঃ মান্ষেরই ধর্ম । 
সাধারণতঃ এইরূপ মানসিক ক্রিয়াকেই আমরা চিন্তা (:101578) বলি। চিন্তার 
সময়ে প্রত্যক্ষ জগতের বস্তু হইতে ছাচ বা ধারণাগুলি বিমূর্তন করিয়া লইয়া, 
অর্থাৎ এক কথায় ভাবসমূহ (i৭০৪ ) লইয়া, আমাদের মনের ক্রিয়া চলে। 

এইভাবে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর উপস্থিতি বা! সহায়তা ব্যতিরেকে অবাধে চিন্তা 
করিবার শক্তির পরিমাণ অনেকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। মনের বিকাশ 
কতখানি হইয়াছে, অভ্যাসগঠন কিরূপ হইয়াছে, চিন্তনীয় বিষয়টির সহিত কতদূর 
পরিচয় আছে, সেই অনুযায়ী এ শক্তিরও তারতম্য হয়। যেমন (উপরের উদ্াহরণে) 
একটি ছেলে সহজেই আয়তন নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিল। ইহা! 
অবশ্য চিন্তার ক্রিয়া । কিন্তু একথাও সত্য যে, প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্ষেত্রে বিভক্ত 
এক বাস্তব আয়তক্ষেত্রের সহায়তায় যদি তাহার ধারণাসমূহ গঠিত ও পরিচালিত 
না হইত, তাহা হইলে এ আবিষ্কার তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহার মন এই 
আয়তক্ষেত্রটির বিশেষ রূপটি মাত্র না ধরিয়া, উহাকে সম্ভাবিত সকল আয়তক্ষেত্রের 


১৯৬ শিল্ষাতন্ব 
প্রতীক (৪52০৮০]) বলিয়া গণ্য করিতেছে । এবং সকল আয়তক্ষেত্র সম্বন্ধে 
উক্ত সাধারণ নিয়মটি মনের মধ্যে আবিষ্ধার করাও এই প্রতীকটির সাহাযোই 
সম্ভব হয়। শিশুর ও অশিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তায় অনেক সময় এইরূপ বস্তুর 
প্রতীকের আবশ্তক হয়, নহিলে তাহাদের মনে ধারণাগুলি কাজ করিতে 
পারে না। আবুল গনা এবং এইরূপ পরিচিত অনেক ক্রিয়ায় ইহ! দেখা যায় । 
সেক্সপীয়ারের নাটকে ইহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত াছে। একজন লোক কিরূপে 
তাহার স্বজনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আদিয়াছিল, তাহার বর্ণনা. করিতে 
গেলেই তাহার উক্তরূপ বস্তুগত প্রতীকের প্রয়োজন হইত। বর্ণনাকালে তাহার 
জুতাযোড়া হইত তাহার মাতাপিতা, ছড়িটি হইত ভগ্নী, এবং টুগীটি হইয়া যাইত 
বাড়ীর দাসী। অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও অনেক সময়ে একটি 
কঠিন বা সুক্ষ্ম ধারণা আয়ত্ত করার কালে স্থল বস্তুর প্রতীকের উদাহরণ পাইলে 
সুবিধা হয়; এমন কি অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষী আছেন, ধাহাদের মানসিক ক্রিয়া 
এই প্রণালীতে ছাড়া চলিতেই পারে না । যেমন বৈজ্ঞানিকশেষ্ট লর্ড কেলভিন 
(Lord Kelvin) বলেন যে উপযুক্ত প্রতিরূপ বা মডেলের (20861) 
- অভাবে আলোকের তড়িৎ চুম্বকঘটিত তথ্যটি মানিয়া লইতে পারেন নাই । 
সুতরাং বিদ্যালয়ে কুগ্ধ্ বিষয় শিক্ষ] দিবার সময়ে মডেলের ব্যবহার এইভাবে 
মনোবিদ্ভা দ্বারা সমথিত হয়। কেহ কেহ হয়ত মডেল ব্যবহারে আপত্তি 
করিবেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ইহার ফলে শিক্ষার্থীর স্বকীয় চিন্তা ও 
কল্পনাশক্তি প্রয়োগের প্রেরণা বাধা পায়। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতরূপে 
আমরা দেখিলাম যে ইহা চিন্তাশক্তি চালিত করারই শ্রেষ্ঠ উপায় । 
ছবি ও নক্সার (18847) ব্যবহারও এই গধ্যায়ভূক্ত । অবশ্য মডেলের 
মত আসল বাস্তবরূপ এগুলিতে থাকে না বলিয়া চিন্তার পরিচালনায় ইহাদের 
সহায়তাও অল্প হয়। ছবি ও ফটোতে রেখা ও রঙের বিন্যাসে যে বাস্তবরূপ 
ফুটা উঠে, আমাদের মন উহাকে প্রতীকরূপে গণ্য করে, প্রত্যক্ষ বন্তরূপে নহে। 
এই প্রতীকের সাহায্যে মনে চিত্রিত বস্তু সন্ধে কতকগুলি ছুণচ বা ধারণার 
টি হ়। তেমনই ছোট ছেলে মেকানো (meccan0 ) লইয়া খেলিবার 
কালে নক্সা দেখিয়া হয়ত এক সেতু বা ষ্টার নির্ম্বাণের ছণচটি আয়ত্ত করে। 
ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল বলিয়া সে উহা মনে রাখিতে পারে না, তাই বার বার 
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উহার প্রতীকরূপ নল্সাটি দেখিবার প্রয়োজন হয়। বীজগণিতে সাঙ্কেতিক 
চিহ্নের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধেও মূলতঃ এই কথা খাটে । বীজগণিতের সাঙ্কেতিক 
রাশিগুলিও প্রত্যক্ষ বস্তুর মত, উহাদের প্রতীকরূপে রাখিয়া! সংখ্যার পরস্পর 
অম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। যেমন, (৫+০)৫৫-)-*-৮% ইহাতে দুইটি 
সংখ্যার. এক বিশেষ সম্পর্ক প্রতীক সাহায্যে বুঝান হ্ইয়াছে। বীজগণিতের 
রাশির সাহায্যে গণিতবিদ্‌ প্রথমে একটি সম্পর্কের ধারণাটি আয়ত্ত করেন; 
পরে তাহার মনে প্রথমটি হইতে উদ্ভুত অপর ধারণার স্থষ্টি হয়। 

যখন আমাদের চিন্তায় কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ বস্তু বা প্রতীকের সহায়তা" 
না থাকে, তখনই আমাদের ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ অবাধ বলা যাইবে । যে কোনও 
লোকের এইরূপ অবাধ চিন্তার মধ্যে পরিচিত বস্তু ও ঘটনা, অতীত ও ভবিষ্যতের 


, কথা, কল্পনার স্ুখস্বপ্ন, এসবই স্থান পাইতে পারে। আবার প্রতিভাশালী 


মনীষীর মনে অতি উচ্চ স্তরের সুক্ষ চিন্তাযুক্তি কেরলমাত্র ধারণাকে আশ্রয় করিয়া 
(অৰ্থাৎ বস্তু বাদ দিয়া) চলিতে পারে। কোনও গণিতজ্ঞ «প্রকাণ্ড ও দুরূহ 
গণিতের অঙ্ক মনে মনেই সমাধা করিতে পারেন। কিন্ত এ ক্ষেত্রেও চিন্তার 
মধ্যে প্রতিূপের (12889 ) সহায়তা আবশ্যক হয়। আর প্রতিরূপ প্রত্যক্ষী- 
ভূত বস্তু বা! ক্রিয়ার মানসিক চিত্র ছাড়া কিছু নয়, তাহা পূর্বে দেখ! গিয়াছে। 
বিশেষতঃ দার্শন প্রতিরূপ বাহ্‌ বস্তুর সাক্ষাৎ স্বরূপ বলিয়া সাধারণ লোকের চিন্তা ও 
যুক্তিতে উহার স্থান খুব বেশী থাকে। দার্শন প্রতিরূপের স্থষ্টি না হইলে অনেক 
জিনিষের বর্ণনা আমাদের বোধগম্য হইত না। তেমনই অনেক ক্ষেত্রে যুক্তির 
বেলাতেও মনের মধ্যে বস্তু ও তাহার ক্রিয়ার চিত্র প্রায় স্পষ্ট আকারে ফুটিয়া 
উঠে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের প্রারস্তে জ্ঞান ও ক্রিয়ার পার্থক্য দেখাইতে গিয়া যে 
উদাহরণ দুইটি দেওয়া গিয়াছে, সেগুলি এ স্থলে প্রযুজ্য । আরও একটি দৃষ্টান্ত 
এখানে দেওয়া যাইতেছে। বলা হইল যে খ ক'এর উত্তর দিকে, গ খ'এর ঠিক 
ততখানি পূর্বে, তাহা হইলে গ ক’এর কোন দিকে? এখানে গ ক'এর উত্তর- 
পূর্বদিকে, যুক্তিদ্বারী এই উত্তর পাইতে গেলে দার্শন প্রতিরূপের ক্রিয়া আপনা 
হইতেই আসিয়া পড়ে। ু 
চিন্তার সর্বপ্রধান বাহন হইল ভাষা, এখন তাহারই আলোচনা করা যাইবে । 
ভাষায় যখন লিখিত বা কথিত শব্দের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হয়, তখন উহা 
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ইন্জিযপ্রত্যক্ষের বস্ত। আবার আমাদের চিন্তার মধ্যে বাক্যের সুক্্ প্রতিরূপের 
আকারেও ভাষার ব্যবহার চলে। ভাষা সম্পূর্ণরূপেই সামাজিক ব্যাপার। 
যেখানেই প্রাণীগণ আসন্পপ্রবৃত্তির প্রভাবে আত্মরক্ষা বা খাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় 
মিলিত হয়, সেখানেই ভাষার প্রাথমিক ব্যবহার দেখা যাইবে। 
অতি অল্পবয়ম হইতেই শিশু নানারূপ শব্দ করে। সে শব্দের একটি 
পরিণতি হইল অবশ্য স্থরতালমমন্বিত সঙ্গীত; অন্যদ্রিকে এই শব্দ হইতেই 
শিশুর কথা বলা আরম্ভ হয়। মুগ্ধ মাতাঁপিতা প্রথম হইতেই উহার মধ্যে কথার 
“ আভাস পাইয়া থাকেন। শিশু কিভাবে কথা বলিতে শিখে, তাহা লক্ষ্য করিয়া 
কয়েকটি বিষয় জান! গিয়াছে । প্রথমতঃ, গ্রকৃতিস্থ শিশু যাত্রেরই খুব অল্প বয়সেই 
ভাষার প্রতি অদম্য আগ্রহ হয়। দ্বিতীয়তঃ, কথার অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনিগুলি 
শুনিতে পাইবার এবং উচ্চারণ করিবার শক্তি তাহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে । 
তৃতীয়ত, এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইলে দ্রুতভাবে নানা শব্দ, বাক্যাংশ, এমন কি 
ভাবার ভঙ্গী পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিবার শক্তিও তাহার বৃদ্ধি পায়। কারণে অকারণে ও 
খেলার মধ্যে অনবরত অভ্যাসের দ্বারা ইহার প্রভৃত সহায়তা হয়। 
প্রথম কয়েক মাস শিশু যে সমস্ত কথা ( অর্থাৎ শব্দ) উচ্চারণ করে, সেগুলি 
ঠিক নাম নহে। বরং উহা দ্বার! অনুভূতি বা ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। এমন কি 
শিশু যে প্রথমেই “মা, বাবা” শব্দ বলিতে শিখে, অনেক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
দেখা গিয়াছে যে এগুলি আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র, পরে মাতাপিতার প্রতি 
অস্রাগবশতঃ তাহাদের এই নামকরণ হয়। সম্ভবতঃ মানবজাতির ইতিহাসে 
ভাষার অনেকখানি এইরূপ অন্ষঠৃতির বাহন হিসাবেই প্রথমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় যে, মান্য তাহার আদিম জীবনের অভিজ্ঞতা বা 
ভাবগুলির সাহায্যে জগতের জটিল ও কুক ব্যাপারগুলির তাৎপৰ্য্য বুঝিবার ও 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। পৌরাণিক গল্পে, সামাজিক ও ধর্শমূলক অনুষ্ঠানে 
এবং স্বপ্নের মধ্যেও এই আদিম ভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এক কথায় 
মানবসভ্যতার করমবিকাশে নানা ব্যাপারেই ইহার প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। 
পদা্বি্ধায় যেমন একটি অদভুত বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে, অতি সুন্ম বস্তু বা 
রিয়াকে পরিচিত কোনও ভাবের পর্যায়ভূক্ত করা হইয়াছে। যেমন, যখন 
আমর| বলি আণবিক শক্তি (atomic energy ), বিদ্যুত্প্রবাহ ( electric 
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current ), তখন এই দুইটি নৃতন, কুক্্প ভাব প্রচলিত শব্দের সাহায্যে (= ক্ত, 
দেহের যধ্ই ইহা বিদ্যমান ; প্রবাহ, ইহাও আমাদের পরিচিত ) প্রকাশ করা 
হইতেছে । কবির কল্পনাতেও অবশ্য অন্য পদ্ধতিতে হইলেও এইরূপই রূপান্তর 
ঘটে। কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি জগতের সাধারণ বিষয় ও দৃশ্যগুলিকেও বহু 
উচ্চতর ভাবের প্রতীকরূপে দেখেন। তিনি দেখাইয়া না দিলে উহাদের মধ্যে 
সেই ভাবের সন্ধান সাধারণ লোকে পাইত নাঁ। তাহার ভাবময় দৃষ্টির যাদুমন্তরে 
একটি কৃষককন্ঠা বা গ্রাম্য নদীর প্যায় পরিচিত বস্তুর মধ্যেও অপরিসীম সৌন্দর্য্য 
ও নৃতনত্বের সঞ্চার হয়। ও 

এখন আমরা যে যে গ্রসঙ্গটর আলোচনা করিব, শিক্ষার দিক হইতে তাহার 
বিরাট গুরুত্ব আছে। তাহা হইতেছে স্থৃতি (memory )। স্মৃতির দ্বারা 
আমরা অতীত ঘটনা যনে রাখিতে এবং প্রয়োজনমত মনে আনিতে সমর্থ 
হই। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে ন্বত্যুপস্থানের (70067) কথা যাহ! বলা! 
হইয়াছিল, তাহা পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে। সেখানে বলা গিয়াছিল যে, 
প্রাণীর নিজ ক্রিয়ার প্রভাবসমূহ সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার যে স্বাভাবিক বৃত্তি 
আছে, তাহাই হইল স্তৃত্যুপস্থান। আরও দেখা গিয়াছিল যে, আমাদের বর্তমান 
ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব থাকে, কারণ এগুলি আমাদের মনে 
স্নায়বিক সংস্কৃতি রাখিয়া যায়। স্মৃতি শব্দটি অবশ্ঠ স্বত্যুপস্থানের চেয়ে অনেকটা 
সঙ্কীর্ণ বুঝিতে হইবে। স্বত্যুপস্থান, সংজ্ঞান বা উপলব্ধির স্তরে উপনীত হইলে 
তবেই তাহাকে স্মৃতি বলা চলিবে। ম্যাকডুগাল বলিয়াছেন যে, সমুদয় 
মানসিক ক্রিয়াতে অতীতের প্রভাব অল্পষ্টভাবে থাকে, স্থতির বেলায় অন্যান্য 
ক্রিয়ার চেয়ে তাহা স্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া উঠে। 

স্বত্যুপস্থান ও স্থৃতির এই প্রভেদ কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইবে। 
অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করার বিষয়ে এই পরীক্ষা। হয়ত কতকগুলি অর্থহীন শব্দ _ 
আমরা মুখস্থ করিলাম, কিন্ত কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে সেগুলি মনে করা 
দূরে থাক, দেখিলে চিনিতেও পারিব না । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যাইবে 
যে আবার যদি এগুলি মুখস্থ করিতে যাই ত পূর্বের চেয়ে অল্পবার গড়িলেই সে 
চেষ্টা সফল হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রথমবারের পরীক্ষার ফলে 
কতকগুলি স্নায়বিক সংস্কৃতি সুষ্ট ও সক্রিয় হইয়াছে ইহাকে অবশ্য স্থৃতি বল! 
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যার না। কিন্তু বদি দ্বিতীয়বার এমন হয় যে শব্দগুলি দেখিয়া চিনিতে পারি 
বে এগুলিকে পূর্বে শিখিয়াছিলাম, তবে তাহাকে প্রাথমিক স্তরের স্বতি বলা 
চলিবে। হতরাং এইভাবে চিনিতে পারিলে তবেই স্থত্যুপস্থান স্মৃতির পর্যায়ে 
উন্নীত হইবে৷ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব ও বর্তমান 
অভিজ্ঞতায় পরস্পর সম্পর্কটও আমাদের মনে উদ্দিত হইয়া থাকে। আবার 
বদি আমর! শব্দগুলি না দেখিয়াই সব মনে করিতে পারি, ত তাহা আরও উচ্চতর 
পধ্যায়ের স্মৃতি হইল । যথাৰ্থ স্থৃতি বলিতে অতীত ঘটনা ঠিক যেরূপ ঘটিয়াছিল, 
সেইভাবে স্মরণ করা বুঝায়। 

সুতরাং স্মতি এক জটিল প্রক্রিয়া । সায়বিক সংস্কৃতির স্থষ্টি, সেগুলির 
রক্ষণ এবং যে অভিজ্ঞতাসমূহের ফলে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের 
স্মরণ করা, এই সব ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত। 

স্বতির বিষয়ে বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা হইয়াছে ।' তাহ হইতে বহু সারগর্ভ 
তথ্য জান! যায়। এই সমস্ত পরীক্ষার সাধারণতঃ অর্থবিহীন শব ব্যবহার করা 
হয়। কারণ ইহাতে অর্থ ও আগ্রহের প্রভাবে আর কোনও তারতম্য হইতে 
পারে না। এরূপ শবদসমষ্টি মাত্র একবার পড়িয়া মনে কতগুলি রাখিতে পারা 
যায়, তাহ! দেখা হয়? ইহার দ্বারা স্মৃতির পরিধি নির্ণাত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা 
হইতে একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের কোনও বিষয় শিক্ষা 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা বলা এবং বিষয়টি স্মরণ রাখার (retention) শক্তির মধ্যে 


সেই নৈপুণ্য থাকিবে তাহা নয়। এ বিষয়ে বয়স্ক মান্য অপেক্ষা শিশু নিঃনংশয়ে 
| স্মরণ রাখিবার মতা সম্ভবতঃ এগার বার বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়ে, 


বুদ্ধির বিকাশ ২০১ 
তারপর কমিয়া যায়। সুতরাং আমাদের যে ধারণা আছে বে যাহা কিছু আজীবন 
মনে রাখিতে হইবে তাহা শৈশবেই শিক্ষা করা উচিত, সে ধারণা খুব ঠিক। 
কবিতা মুখস্থ করার বেলায় সমগ্র কবিতাটি একেবারে মুখস্থ করা ভাল, না 
কবিতাটি কতকগুলি অংশে ভাগ করিয়া লইলে স্থবিধা হয়, তাহাও পরীক্ষা 
করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে সাধারণত: শিশুদের পক্ষে মাঝা- 
মাঝি দৈর্ঘ্যের কবিতার বেলায় সমগ্র পদ্ধতি শ্রেঠ। আবার কবিতাটি দীর্ঘ 
হইলে আংশিক পদ্ধতি অথবা উভয় পদ্ধতি মিলাইয়া লইলে ভাল হয়। আরও 
দেখা যায় যে বিষয়টি যতবার পড়া যাইবে, তাহার মধ্যে আবশ্যকমত বিরাম দিলে 
শ্রমের সংক্ষেপ হয় । অর্থাৎ একটি সন্দর্ভ একদিনে ছয়বার পড়ার চেয়ে পর 
পর ছয়দিন একবার রুরিয়া পড়িলে স্মরণ রাখার পক্ষে অধিক সহায়তা হয়। 
এই বিরামের সময়ে সন্গিবদ্ধতা (00801119107) হয়, শিক্ষার পক্ষে উহার 
গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে ( পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

একটি গুরুতর প্রশ্ন হইল এই যে, অভ্যাস দ্বারা স্মৃতির উন্নতি করা যায় কি 
না। প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্মৃতির উৎকর্ষবিধান সম্ভবপর ; তাই শিক্ষকগণকে 
এ বিষয়ে ছাত্রগণকে সচেষ্ট করিতে বলা হয়। আধুনিক গবেষকেরা দেখিয়া- 
ছেন যে মুখস্থ করিবার ক্ষমতা এবং স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা, এই উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য বর্তযান। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে মুখস্থ করিবার শক্তি 
অভ্যাসের ফলে বৃদ্ধি পায়। উংরষ্ট পদ্ধতিতে মুখস্থ করার চেষ্টার ফলেই 
সম্ভবতঃ এ উন্নতি ঘটিয়া থাকে; এরূপ পদ্ধতির কথা উপরে বলা হইয়াছে। 


* মনোযোগের বেলায় যেমন, স্মৃতির বেলায়ও তেমনই, আগ্রহের ( interest ) 


বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে বিষয়টির অর্থ আমাদের কাছে পরিক্ষুট, 
তাহা অনেক সহজে মনে রাখা মায়। এইভন্য শিশুকে যাহা কিছু শিক্ষা 


_ করিতে দেওয়া যাইবে, তাহার অর্থ যেন সে ভালরূগে বুঝিতে পারে, সে দিকে 


দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একেবারে প্রথম অবস্থায়ও শিশুকে সাধারণতঃ এমন 
কিছু মুখস্থ করান উচিত নহে, যাহার তাৎ্পধ্য তাহার পক্ষে:দুর্ব্বোধ্য | স্মরণ! 
রাখার শক্তি সম্বন্ধে কিস্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, অভ্যাসের ছারা ইহার 
বৃদ্ধিদাধন সম্ভবপর নহে। তবে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করিবার শেঠ 
পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করান, তাহা হইলে তাহার শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে । 


২০২ শিক্ষাতন্ 
এখন বিপরীত পক্ষে বিস্থৃতির ব্যাপারটি লওয়া যাক) ইহাকে বরং 


স্মরণ করিবার অক্ষমতা বলিলে ভাল হয়। কারণ সচরাচর দেখা যায় যে? 


আয়াদের যে বিষয়টির বিশ্বাতি খটিয়াছে, আসলে তাহা স্মরণ করিতে 
পারিতেছি না; বিষয়টি যে আদৌ যনে নাই, তাহা নহে। এরূপ ভুলিয়া যাওয়ার 
প্রধান কারণ সময়ের ব্যবধান ও আগ্রহের অভাব। এ বিষয়ে গবেষকগণ 
দখিয়াছেন যে, কোনও বিষয় শিক্ষা করিবার অল্পকালের মধ্যেই অধিকাংশ বিশ্বৃতি 
ঘটে । এই সময়ে আমাদের মনে রাখার পরিমাণ যদি লেখ (০০:৮০) দ্বারা 
স্থচিত করা হয় ত দেখা যাইবে যে, সে লেখ প্রথমে দ্রুতগতিতে নীচে নামিয়া 
বায়, পরে ক্রমশঃ প্রায় অনুভূমিক বা সমান হইয়া আসে। স্থতরাং এই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যায় যে, অধীত বিষয়ের পুনরন্নশীলন করিতে হইলে পাঠের অল্পকাল 
পরেই তাহা করা ভাল। তাছাড়া মনঃসমীক্ষক ফ্ৰয়েড (2৪8৭) যে শ্রেণীর 
বিশ্বতির কথা বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তাহার কথাও আমাদের 
বিবেচনা করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যে কারণে আমাদের স্মরণের বাধা ঘটে, 
তাহা আগ্রহের অভাব নহে, বরং আতিশয্য বল! যায়। যে ভাবটি শ্বতির মধ্য 
দিয়া অনুভূতিতে আসিলে মনে দন্দ (০০1০ ) বাধিবার আশঙ্কা আছে, 
সেগুলির অবদমন ( repression ) করিবার চেষ্টা চলে। সাধারণ নান। ভুল 
আসি ও স্মরণের কটি এই পর্যায়ভুক্ত; যেমন, নাম মনে না আসা, চিঠি ফেলিতে 


বা কথা রাখিতে ভুলিয়া যাওয়া, কথা বলার, লেখার, নাম ঠিকানা লিখিবার ভুল 
প্রভৃতি এই শ্রেণীতে গড়ে। 


উপরের আলোচনায় প্রায় স্ষল উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার কথা বলা, 


হইয়াছে। এখন ছুটি বিষয়ের কথা আরও একটু বলা যাইবে, আবিষ্কার 
(invention ) ও যুক্তি ( reasoning ) | স্থ্িমূলক ক্রিয়ার অধিক প্রাধান্ত 
এই দুইটিতে দেখা যায়। আবিষ্কারের স্বরূপ কি? ইহাতে একটি পুরাতন 
ছাচের আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন এক বালকের অসামান্য প্রতিভায় 
বাশীয় যন্ত্র আপনা হইতে চলিল। আবার সম্পূর্ণ নৃতন এক ছাঁচেরও স্পট 
হইতে পারে; যেমন আবিষ্কার প্রতিভায় বয়নচক্র বয়নযন্তে রূপান্তরিত হইল । 
কিন্তু নবাবিষ্কৃত ছ'চটির যতই শৃতনত্ব মনে হউক না কেন, উহ1 সাধারণতঃ 


পরিচিত ছাঁচ বা উহার সসমূহের নৃতন সংশ্লেষণ বা সমন্বয় ছাড়া আর কিছু 


বুদ্ধির বিকাশ ২০৩ 
নয়। যেমন টামগাড়ী ও পাম্প করিবার যন্ত্রের সমন্বয়ে রেলগাড়ীর স্বষ্টি হয়। 
সাধারণ গাড়ীর মধ্যে গ্যাস-যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিলে এবং উহা! পেটেল দ্বারা চালিত 
করিলে মোটরগাড়ী হইবে । সর্বত্রই এইরূপ। সব মানুষের মনে যে সংশ্লেষণ 
ও বিশ্লেষণ শক্তি রহিয়াছে, আবিষ্ধারকুশলী মনীষীর প্রতিভায় তাহাই অনেক 
অধিক পরিমাণে আছে। অর্থাৎ অন্য লোকের মন বীধাধরা নিয়মে চলে; , 
কিন্ত আবিষ্কারকগণ বস্তুর গুণ বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির 
গণ্তীটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না । নৃতন নৃতন ভাব সমন্বয় করার শক্তিও 
- তাহাদের প্রচুর । সর্কবোপরি, এই শক্তিকে ফলপ্রস্থ করার জন্য যে দৃঢ় স্কষপ্লের 
প্রয়োজন, তাহারও অভাব তাহাদের নাই । এই শ্রেণীর আবিষ্কার কল্পনাকুশলী 
লেখকের স্থষ্টির মধ্যেও মূলগত কোনও পার্থক্য নাই। যেমন ডিফো (79০০০) 
এক কল্পিত অবস্থার মধ্যে কতকগুলি সম্ভব ঘটনার সমাবেশ করিয়া রবিন্দন 
কুশোর (78:057080. 009০9) কীর্তি কথা রচনা করিয়াছেন। প্রভেদ 
শুধু এইটুকু যে, উপন্যাসিকের ছা চটি শুধু কল্পনারই ব্যাপার, বাস্তব ক্ষেত্রে উহা 
কোনও কাজে আসে না। 

যুক্তির অন্তর্গত মানসিক ক্রিয়াও অনেকটা আবিষ্কারের মত। উভয় ক্ষেত্রেই 
আমরা এমন একটি নৃতন ছাঁচের স্বষ্টি চেষ্টা করি, যাহার সহিত বাস্তবের সঙ্গতি 
রহিয়াছে। উপরের উদাহরণে বালকটি যখন স্বতঃচালিত বাপ্পযন্তর চালিত 
করিল, তখন তাহার উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রের ব্যবহৃত দড়িগুলি যেন স্বাভীবিকরূপে 
চলে। তেমনই গল্পের ক্রুশোও যখন ছাগচর্শের বস্তু করিল, তখন উহা কিরূপে 
সম্ভব হইল, তাহাও দেখান হইয়াছে ? উভয়েই যুক্তি ছারা যে সব ছাচ স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে তাহাদের অভিজ্ঞতালন্ধ অন্যান্ত ছাঁচগুলির বিরোধী 
কিছু নাই, এই বিশ্বাসই তাহাদের ছিল। বিজ্ঞানের অধিকাংশ যুক্তিই এই 
ধরণের ; যেমন ভূবিদ্‌ প্রস্তরীভূত অস্থি দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহা" 
কোনও অধুনালুপ্ত পশুর কঙ্কাল । যেখানে উহার মৃত্যু হয়, সেস্থানে উহা সমুদ্র 
বা নদীর কর্দমে চাপা পড়ে। কারণ এখানে বাস্তবসঙ্গত এই একটি মাত্র 
ছ'ণচের যুক্তি খাটিবে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত ইত্যাদির যুক্তি প্রণালী আবার 
অন্তরূপ। এক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূলতঃ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ উহা বস্তুর সমগ্র স্থল দেহের বিচার ন! করিয়া! বস্তুর “নিয়ম 
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(12%) আবিষ্কার করে। যেমন নিউটন (ভ্০2) প্রদত্ত গতির 
নিয়মসমূহ বা চুম্বকের আকর্ষণের (magnetic attraction) নিয়ম | 
এগুলিতে বস্তুর কথা না ধরিয়া উহার ক্রিয়ার কতকগুলি সুক্ষ গুণ বা বিধান 
বর্ণিত হইয়াছে। আবার এইরূপ বিমূর্তন বা বিশ্লেবণমূলক যুক্তি অন্যান্য 
বিজ্ঞানকেও ছাড়াইরা যায়। এমন কি এক এক সময়ে মনে হয় যে বাস্তব 
জগতের সহিত ইহার কোনও সম্পর্কই নাই। আসলে অবশ্য তাহা নয়। সব 
রকমের সংখ্যা, ভগ্নাংশ, জটিল, অমূলদ (3:5861028]), যেমনই হউক না কেন, 
শি যে সংখ্যা গণনা করে, তাহারই বৃহত্তর রূপ । তেমনই জ্যামিতির সমস্ত 
'আধিফার ও অঙ্গশীলনও প্রত্যক্ষ বস্তুর গুণ ও সম্পর্ক বিচারের ফলেই সম্ভব হয়। 

এখন মনোবিগ্ভার এক আধুনিক শাখার উল্লেখ করা যাইবে। ইহার নাম 
সামগ্রিক মনোবিদ্যা ( gestalt Psychology বা form Psychology ) | 
এই গ্রন্থে বর্ণিত যুক্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে; শিক্ষা সম্পর্কেও ইহার 
উপযোগিতা বথেই। সামগ্রিক মনোবিগ্ঠার মূলকথাটি সংক্ষেপে হইল এই যে 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রাণীর যে প্রতিক্রিয়া ( reaction ) দেখা যায়, 
সেখানে প্রতিক্রিয়া শব্দটির পদাৰ্থবিজ্ঞানে প্রযুক্ত অর্থটি খাটিবে না। উহাকে 
সাড়া বা উত্তর ( অর্থাৎ চেতনাপ্রস্থত ) মনে করিতে হইবে। একদিকে দেখিতে 
হইবে যে প্রাণীর সংবেদন নিক্রিয় বা নির্জীব নহে। উহার গঠন বা স্থ্টমূলক 
ক্ষমতা আছে, তাহারই সাহায্যে সমগ্র অবস্থাটি এক ছাচ বা প্রতিক্ৃতিরূপে 
জীবের জ্ঞানগোচর হয়। অপর দিকে প্রাণী যে ক্রিয়া দ্বারা সেই অবস্থায় সাড়া 
দেয়, তাহাও যান্তিক (mechanical) বা নিজ্জীব নহে। সে ক্রিয়ার মূল 
গতিটি প্রবৃত্তি দ্বারা নিদিষ্ট এবং প্রতিবর্ত (6095) দ্বার! চালিত হইতে পারে। 
কিন্ত বাহ পরিস্থিতিটি জ্ঞানগোচর হওয়ার ফলে প্রাণীর মনে যে ছাচটি গড়িয়া 
উঠিয়াছে, প্রাণীর ক্রিয়ার রূপটি ঠিক তদনুযায়ী হইবে। 

গ্গণের আচরণে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে কতকগুলি 
সর পরীক্ষা মনোবিদ কেহলার (01খগটকরিয়াছেন। ইনি সামগ্রিক যনোবিষ্ঠার 
ভষ্টাগণের অন্যতম । তাহার পরীক্ষার বিষয় ছিল বানরের যনোবৃত্তি। বানরের 
এস নয কৌডুহল ও কিয়াতৎপরতা আছে, কলা খাইবার লোভও কম নহে। 
এই জন্য কেহলার কতকগুনি-কলা এমনই ভাবে রাখিলেন যে সোজাস্থুজি সেগুলি 
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পাওয়া যাইবে না। কলাগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে একটু জটিল ক্রিয়ার 
প্রয়োজন । দেখা গেল যে, এইরূপ নানা ব্যবস্থার রাখা কলাগুলির সন্মুখে বানরেরা 
যখন আসিল, তখন এমন অবস্থায় মানুষের বেলায় যেরূপ হইত, তাহাদেরও 
ঠিক তেমনই বুদ্ধির নানাবিধ তারতম্য লক্ষ্য করা গেল! কলা সংগ্রহ করার 
ব্যাপারে, যে সমস্ত বস্তু তাহাদের চোখের সামনে ছিল, সেগুলি ব্যবহার করার, 
মধ্যেই প্রধান্তঃ তাহাদের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ রহিল। দেমন যে কলাটির তাহারা 
নাগাল পাইল না, তাহা পাঁড়িবার জন্য খাচার এক কোণ হইতে একটি বাক্স 
আনিয়া কলার নীচে রাখিল, প্রয়োজন হইলে আরও এক বাক্স আনিয়াও প্রথমা্টর 
উপরে স্থাপন করিল । অধিকাংশ বানরের মধ্যেই এতটা বুদ্ধি দেখা গেল যে, 
প্রয়োজন হইলে তাহারা ইঈপ্সিত কলাটি বষ্টি সাহায্যে পাড়িবার চেষ্টা করিতে 
পারে। বা কলাটি ঠেলিয়া আর এক দিকে লইয়া গিয়া পাড়িবার সুবিধা 
করিয়া লয়। অর্থাৎ সমগ্র পরিস্থিতির এক জটিল প্রতিরূতি বা ছাচ গড়িয়া 
লইয়া তদন্যায়ী ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে।, তবে সব চেয়ে 
বুদ্ধিমান যে বানরটি, সে আরও অনেকখানি বুদ্ধির পরিচয় দিল। খেলাচ্ছলে 
সে একটি ঘষ্টি লইয়া অপর একটির ফাপ! মুখটিতে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিল। এই ভাবে দীর্ঘ বষ্টার সাহায্যে চতুর বানর দূরের কলাগুলিও 
পাড়িয়া লইতে সক্ষম হইল । আরও এক তীন্ষ বুদ্ধির পরিচয় সে দিল, অন্য 
কোনও বানর তাহা পারে নাই। খাচার বাহিরে এক মই ছিল, সেটি আনিয়া 
তাহাতে চড়িয়া সে কলা পাড়িয়া লইল। 

ইতিপূর্বে বলা গিয়াছে যে প্রত্যক্ষ স্তরের ( perceptual level ) বুদ্ধিযুক্ত 
ক্রিয়া এবং মানুষের সুক্ যুক্তির মধ্যে মূলতঃ কোনও গ্রভেদ নাই । কেহলারের 
মনোজ্ঞ পরীক্ষাসমূহ দ্বারাও সেই যুক্তিই সমর্থিত হয়। জ্ঞানমূলক ক্রিয়া সম্পর্কে 
ম্পিয়ারম্যানও ( Spearman ) মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন! শিক্ষার 
নীতি ও প্রয়োগে উহার প্রভূত গুরুত্ব আছে। ইনি দেখাইয়াছেন যে সমস্ত 
জ্ঞানমূলক ক্রিয়াই তিনটি অতি সহজ নিয়মের অঙ্ুবর্তী। এ গুলিকে বল| হয় 
জ্ঞানোংপত্তির নিয়ম ( n0e-genetic principles )| নিয়মগুলি হইতেছে, 
অভিজ্ঞতার উপলব্ধি (apprehension of experience ), সম্পর্ক নির্ণয় 
(eduction of relations) ও অনুবন্ধী নির্ণয় (eduction of 
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correlates )| প্রথম নিয়মটি এই যে, যখনই কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের 
অনুভূতির মধ্যে আসে, তৎক্ষণাৎ আমরা উহার গুণগুলিও অঙ্গভব করি। যেমন, 
একটি রঙ আমাদের জ্ঞানগোচর হইল ; সঙ্গে সঙ্গেই সেটি যে (হত) সবুজ রঙ, 
নে কথাও আমাদের মনে আসিবে । তেমনই কোনও শব, গন্ধ বা ক্রিয়ার 
বেলায়ও উহাদের ্বরূপটি আমাদের জ্ঞানগত হইবে । আর তাহারই সঙ্গে 
অন্থভবকারীর অর্থাৎ নিজের ভ্ঞানটিও জাগিবে। অর্থাৎ শুধু যে সবুজ রঙটি 
আমার অনুভূতির মধ্যে আসিল তাহা নহে ; আমিই যে সবুজ রঙটি দেখিলাম, সে 
জ্ঞানও আমার মনে জাগিল। 

দ্বিতীয় নিয়মটিতে বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য ও পরস্পর সম্পর্কের বিষয় ধরা 
হইয়াছে। যেমন ধরা যাক দুইটি সবুজ দাগ আছে, তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি 


অপেক্ষা অধিক গাঢ় ও বৃহৎ। প্রথম নিযমটিতে দেখা গিয়াছে যে, এরূপ স্থলে ' 
আমি ছুটি দাগেরই স্বরূপ দেখিব। এখন দ্বিতীয় নিরমটির কথা এই যে, এক্ষেত্রে 


আমি যে শুধু ছুটি দাগ দেখিব, তাহা নহে। সন্ধে সঙ্গে এই জ্ঞানও আমার যনে 
আসিবে যে, প্রথমটি দ্বিতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর ও গাঢ়তর। 

ইহারই ঠিক বিপরীত ব্যাপার তৃতীয় নিয়মে দেখা যাইবে । যেমন আমাকে 
একটি চতুদ্ধোণ ক্ষেত্র দেখাইয়া, ইহার চেয়ে বড় একটি ক্ষেত্র আকিতে বলা 
হইল। ভ্ঞানোৎপত্তির তৃতীয় নিয়ম অনুসারে আমি তখনই নির্দিষ্ট চিত্রটি 
আকিয়া দিতে পারিব। 

মানুষের মানসিক ক্রিয়া কোন পথে চলে, তাহার অতি সরল নির্দেশ এই 
নিয়মগুলিতে পাওয়া যায়। এবং সকল সুরের চিন্তাতেই এগুলি খাটিবে। 
আমাদের মনের ধৰ্ম্ম এই যে, যখনই কোনও ক্রিয়া আমাদের অভিজ্ঞতাগোচর হয়, 
তখনই মনের মধ্যে উহার সম্পর্ক ও অঙ্ুবন্ধীর বিচার আরম্ভ হয়। এইভাবে 
অভিজ্ঞতাটির মধ্যে নৃতন অর্থ বা তাৎপধ্য (25980125 ) আসে। এই নৃতন 
অর্থটি কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে আমাদের মনে ইতিপূর্কেই যে সমন্ত 
ভাব ও সম্পর্বজ্ঞান সুষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহারই উপর । এইজন্য একই ঘটনায় 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন গ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই নিয়মগুলি দ্বারা, আমাদের 
পূর্বকখিত এই উক্তিটি প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষক্রিয়া এবং সুক্ষ যুক্তির 


মধ্যে মূলগত কোনও পার্থক্য নাই। কারণ দেখা যাইতেছে উভয় ক্ষেত্রেই একই k 


বুদ্ধির বিকাশ ২০৭ 
নিয়ম [বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়া করিতেছে । তাছাড়া যে মানসিক ছাচ ও সংশ্লেষণ 
বিশ্লেষণের কথা আমরা বলিয়াছি, তাহাদের প্ররুতি ও ক্রিয়াও এই নিয়মগুলির 
সাহায্যে ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। আবার শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষাদান 
কাধ্যেও এই নিয়মসমূহ হইতে সহায়তা গাওয়া যাইবে, কারণ এগুলির সাহায্যে 
শিক্ষাদান পদ্ধতির দোষগুণ বিচার যথাযথভাবে করা ষাইবে | 

উপরের আলোচনাটি সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, আত্মসান্মুখ্যের যে বাহ প্রকাশ জ্ঞানমূলক ক্রিয়ায় দেখা যায়, তাহার আপাত 
লক্ষ্য সর্ধক্ষেত্রেই এক। সে লক্ষ্য হইল এই যে, ব্যক্তি নিজ সৃষ্টিমূলক স্বাধীন 
সত্বা জগতে স্প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টায় অনবরত বহির্জগতের উপরে নিজ 
জ্ঞানের আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়। শৈশবে সে চেষ্টা প্রত্যক্ষগত ক্রিয়ার 
মধ্যে দেখা যায়। শিশু যখন চকচকে রূপার চামচ দেখিয়া আনন্দ পাইল, ' 
অথবা উহাকে খেলিবার জিনিষ বলিয়া চিনিতে পারিল, তখনই সেটির উপর 
তাহার জ্ঞানগত অধিকার খানিকটা আসিয়া গিয়াছে। আবার মানসিক 
পরিণতির সঙ্গে এই নিজ্্ধত আপাত লক্ষ্যের ভিতর হইতে সংজ্ঞাত উদ্দেশ্যের 
তিনটি ধারার আবির্ভাব হয়। এগুলি সর্ধদী পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলেও 
সম্পূর্ণ পৃথক। এই উদ্দেশ্গুলিকে ব্যবহারিক (7:20$1081 ), সৌনরধযমূলক 
( esthetic ) এবং নৈতিক (e০l ), এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা! যাইতে 
পারে। উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন করা যাইবে। 

জ্ঞানমূলক ক্রিয়ার ব্যবহারিক দিকটি সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে । আমাদের 
অনেক জ্ঞানের ক্রিয়ারই কোনও স্পষ্ট কাধ্যকরী উদ্দেশ্য থাকে। যেমন পথিক 
যে পথ জানিয়া লইতেছে, তাহার কারণ সে লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে চায়। যে 
ব্যক্তি দক্ষ মোটরগাড়ীর চালককে যয্ত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, গাড়ী 
চালাইতে শেখাই তাহার উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেও অনেক সময়ে 
এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে। তবে কোনও কোনও স্থলে ইহা থাকে না বা 
ইহার বাহ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, যাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ বিজ্ঞানচ্চা বলা হয়, তাহার মধ্যেও কুক্্ভাবে কোনও 
অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। অতএব অধিক স্থলেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য 
ব্যবহারিক আধিপত্য, বা অন্ততঃ প্রকৃতির উপর বুদ্ধির অধিকার বিস্তার, একথা “ 


২০৮ শিক্ষাত্ 

স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে যদ্দি মনে করা যায় যে নিউটন, 

ফ্যারাডে, ডারউইন, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মুল্য শুধু 

প্রকৃতির উপর প্রভুত্বলাভ, তবে বড় ভুল হইবে। এ সমস্ত আবিষ্কার অবশ্য 

বস্তুগত ; বাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রতি ইহার লক্ষ্য, সুতরাং ইহ' বিজ্ঞানের 

অন্ততুক্তি। কিন্তু ইহার অন্য দিকটি বিচার করিলে ইহাকে সৌন্দর্ধা বা শিল্পের 

সহিত এক পর্যায়ে ফেলা যায়। শিল্পের মধ্যেও উপযোগ বা কাধ্যকরিতার 

(utility) স্থান আছে, কিন্তু উহা শিল্পস্্টির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে । কারণ 

বখন জ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু কাধ্যোদ্ধার, তখন মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়াও 

শুধু সেই কাধ্যের প্রয়োজনট্ুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । ক্লান্ত পথিক সহরের 

পথঘাট সধ্বন্ধে শুধু সেটুকু ভ্ঞানলাভ করিবে, যেটুকুর সাহায্যে সে নিজ গন্তব্য স্থলে 

পৌছিতে পারে। তেমনই পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নের পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক 

তাহার পরীক্ষার ভন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিই শুধু পৰ্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্ত 

শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মানসিক ক্রিয়া 

নিজের জন্যই চালিত হয়, উহার বহিভূর্ত কোনও বিশেষ উদ্দেশ্টের জন্য নহে ।- 
শিল্পকলার সম্বন্ধে যে কথা প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (7387161960. 
920৫9) বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিরা দেখিলে স্থবিধা 

হইবে। ক্রোচের মতে শিল্পকলা ও সৌন্দর্যে প্রকাশের (বা স্বষ্টির ) সার্থকতা 

সুচিত হয়। অর্থাৎ আগে যেরূপ বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ 

ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি এগুলিতে দেখা ঘায়। চিত্রকর যখন কোনও মানুষ বা 

দৃশ্যের সুন্দর ছবি আকিতে বসেন, তখন সকলে সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছে, 

ঠিক তাহারই যথাযথ চিত্র সৃষ্টি করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। তাহার জঙ্ঞায় 

(intuition ) ব্যক্তি বা দৃশ্যটি যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে রূপায়িত 

করাই তাহার কার্য্য। এমন কি যাহা স্বভাবতঃ অসন্দর, তেমন বস্তরও একখানি 

শনোরম চিত্র হয়ত তিনি করিতে পারেন। আমরা যখন দেখি যে, শিল্পীর 

স্বপ্নময় দৃষ্টিতে সাধারণ বা সৌন্দ্্যহীন বিষয়ও রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আমরাও 

উহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সঙ্ধান পাই, অর্থাৎ উহাতে প্রকাশভ্গীর' সার্থকতা; 
দেখিতে পাই । 


অতএব দেখা যাইতেছে যে শিল্পীর মনে যে গঠন বা সষ্টিযূলক ক্রিয়া চলে, . 


বুদ্ধির বিকাশ ২০৯ 
তাহাই শিল্পকলার আসল কাধ্য। যে কবিতাটি পড়িতেছি, অথবা যে চিত্র 


" বা যুন্তি দেখিতেছি, তাহা এই ক্রিয়ারই সফল রূপ | এবং এগুলিরই সাহায্যে 


শিল্পীর সিক্রিয়া অপরের কাছে পৌঁছিতে পারে। এ জন্য শিল্পীর বার্তা যখন 
আমাদের মনে সাড়া দেয়, অর্থাৎ আমরা যখন তাহার শির্স্থষ্টর সৌন্দর্য্য 
অনুভব করি, তখন উহা স্থষ্টি করিবার সময়ে যে ক্ৰিয়াসমূহ তাহার মনে 
চলিয়াছিল সেগুলি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের মনেও চলিতে থাঁকে। 
এ বিষয়ে ইংরাজ দার্শনিক আলেকজাগারের ( Alexander ) অভিমতও 
ক্রোচের অন্রূপ। তিনি বলেন যে শিল্পের উৎপত্তি যে ক্রিয়ার ফলে হয়, 
তাহার উদ্দেশ্য স্বকীয় উৎকর্ষ বর্দন। সৌন্দধ্যান্তভৃতি সম্বন্ধেও তিনি ক্রোচের 
সহিত একমত । শিক্ষায় সৌন্দধ্যজ্ঞানের বিকাশসাধনের পক্ষে ইহার সমধিক 
গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোনও শিল্পবস্তর, যেমন 
কবিতা বা চিত্রের, সৌন্দর্য নিক্ষিয়ভাবে উপভোগ করার নাম সৌন্দ্যান্ুভূতি 
নহে। উহার স্থষ্টিকালে শিল্পীর মানসিক ক্রিয়ারও পুনঃসংঘটন আমাদের 
মনে ইওয়া প্রয়োজন । এইজন্য দেখা যায় যে, কোনও কবিতা বা সঙ্গীত এক 
সময়ে আমাদের মনে অপরূপ সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগাইল, অপর এক সময়ে 
সেদিকে কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আমাদের মনে উহার স্ষ্টিক্রিয়াটি 
কতদূর পূর্ণরূপে চলিতেছে, তাহারই উপর এ সাড়া নির্ভর করিবে। স্থতরাং 
এক্ষেত্রে শিক্ষককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীর মনে এই পুনঃসংঘটন 
ক্রিয়াটি যাহাতে ঠিকভাবে চলে, সে বিষয়ে তিনি যেন সহায়তা করেন। 
হন্দর বস্তুটির অভ্র হুখ্যাতি করিয়া বা স্থন্ম সমালোচনা করিয়া এ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে না। শিক্ষকের নিজ সৌন্দধ্যান্ভূতির নবীনতা ও সজীবতা অস্্ন 
থাকা সমধিক প্রয়োজন । 

ইতিপূর্বে (সপ্তম অধ্যায়ে ) বলা গিয়াছে যে সৌন্দর্য্স্থষ্টির (অতএব 
সৌন্দ্যাবোধেরও ) ক্ষমতা, আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করি, তাহার চেয়ে 
অনেক বেশী সর্বত্র আছে। কোনও কোনও অসামান্য প্রতিভাবান শিক্ষক 
চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার সময়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব 
ু্ক্রিয়াকে উৎসাহদান করিয়া যে সুফল পাইয়াছেন, ভাহা দ্বারা এই মত 
সমর্থিত হয়। তাহা ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেরই অন্ততঃ প্রকৃতির সৌন্যটুকু 


১৪ , 


২১০ 


উপভোগ করিবার শক্তি আছে, অথচ আমরা জানি না যে মনে প্রাণে 
আমরাও শিল্পী। কারণ যে সৌন্দর্য্য উপলদ্ধি করা যাইতেছে, তাহা ত 
প্রকৃতিতে নিহিত নাই। প্রত্যক্ষকারীর মনে যে স্থিক্রিয়া চলিতেছে, উহার 
ফলে তাঁহার মনের রঙটিতেই সে দৃশ্য রঞ্জিত হইতেছে, ও তাহার অজ্ঞাতসারে 
সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে। 

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পমূলক ক্রিয়া সম্বন্ধে আমর! ইহাই দেখিতে 
পাইতেছি যে, আমাদের আত্মসাম্মুখ্য এই ক্রিয়াগুলিকে আশ্রয় করিয়া বাহ্‌ 
জগতের সন্মুখীন হয়। আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত ভাব উদ্দিত হয়, এবং 
বাক্যে বা অন্য আকারে আমরা যাহা কিছু স্থষ্টি করি, সে সবই ইহাদের 
অন্তভূক্তি। বিজ্ঞান ও শিল্প, উভয়েরই উদ্দেশ্য গঠনমূলক উৎকর্ষ সাধন; কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হউক বা শুধু জ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত করুক, যাহার অস্তিত্ব বা সত্বা আছে, 
তাহারই মধ্যে ইহার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ । কিন্তু শিল্প নিজ বস্তু বা বিষয়কে 
খেলাচ্ছলে যে ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পারে । 

বিজ্ঞান ও শিল্প. ছাড়িয়া এখন নীতিবাদের কথা বিবেচনা করা যাক। 
দেখা যাইবে যে আত্মসান্মুখ্যের গঠনমূলক ক্রিয়া এখানেও রহিয়াছে। তবে 
পার্থক্য এই যে, সে ক্রিয়া বহির্জগতের প্রতি প্রযুক্ত নহে; মান্ষের আচরণ ও 
আধ্যাত্মিক জীবনই ইহার লক্গ্যস্থল। নীতির দ্বারা মানুষের আচরণ সংযত 
হয় এবং জীবনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বুঝা সম্ভব হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে 
(ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, শিশু যখন অন্যের সহিত নিজ আগ্রহ 
আকাজ্ঞাগুলির সাঃগ্রস্তসাধনের প্রয়োজন অঙ্কুৰ করে, তখনই তাহার 
নৈতিক পরিণতির প্রথম সুচনা হয়। সুতরাং নৈতিক জ্ঞানও প্রারস্তে একরূপ 
ব্যবহারিক জ্ঞান। কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণের উপযোগিতা 


বেশী, শিশু সেই জ্ঞানই চাহিতেছে। কিন্ত তাহার নৈতিক বোধ যত গভীর . 


হয়, সে ততই বুঝিতে পারে যে নৈতিক ক্রিয়ার লক্ষ্য সর্বদাই ব্যক্তির মঙ্গল 
বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মন্গলকে জগতের কল্যাণের সহিত অভিন্ন বিবেচনা করিলে 
তবেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। স্থতরাং যে বিধানের বিশ্বজনীন 
সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাই তখন হইতে নীতিজ্ঞানের লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিবে। 


== 


বোড়শ অধ্যায় 
৮ ৰিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা 


এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা গিয়াছিল যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য । কিন্তু আলোচনা প্রনঙ্দে আমাদের ক্রমশঃ বিদ্যালয় জীবনের 
সামাজিক গুণের কথাও অনেকখানি বলিতে হইয়াছে। স্থৃতরাং বিদ্যালয়ের 
জীবন ও পাঠচর্চ্চার সহিত ছাত্রের ব্যক্তিগত মানসিক পরিণতির সম্পর্ক কি 
তাহাই এখন ভালভাবে বিচার করিয়া দেখা যাক । 

কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, এমন কি সুনামবিশিষ্ট 


* বিদ্যালয়ে গড়িয়াও, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতা পঙ্গু হইয়াছে, উৎসাহ ও আশা নিভিয়া 


গিয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্ৰতিভাশালী মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অভিজ্ঞতার 
কথা বলিয়াছেন। ইহার চেয়ে আক্ষেপের কথা আর কি হইতে পারে? 
দেখা যায় যে এরপক্ষেত্রে অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের উন্নতি হয় সত্য, কিন্তু ইহার যা 
কিছু স্থৃতি তাহ! নষ্ট হইয়া যায়, কারণ যে ছাত্রের কিছু বিশেষ শক্তি প্রতিভা 
ছিল, তাহার অবনতি ঘটে। এরূপ হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে, এবং 
সেগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করা যাইবে না। * ছেলেদের মধ্যে অনেকটা আদিম 
মনোবৃত্তি আছে। “সুতরাং উহাদের সমাজেও আপনা হইতেই আদিম সমাজের 
গুণ ফুটিয়া উঠে। সেখানে সামাজিক রীতির শাসন হইয়া উঠে অতি কঠোর, 
এবং অস্বাভাবিক কোনও কিছু নিশ্বমভাবে, দমিত হয়। তারপর অত্যধিক 
প্রতিযোগিতাও ইহার একটি কারণ। মাত্রাবিহীন প্রতিযোগিতা বর্তমান 
জগতের এক মহা শক্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্ত এগুলির ভিতরে গভীরতর কারণ 
আছে। তাহা এই যে, ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে লোকের বড় 
ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে । তাহার উল্লেখ প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছিল। কেহ 
কেহ অস্পষ্ট বা খোলাখুলিভাবে এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, মান্নষের আচরণ 
সমাজসঙ্গত হইতে হইলে ব্যক্তিতা বিসৰ্জ্জন দিতে হইবে, উহার বিকাশ ঘটান 
চলিবে না; আত্মভাবের পরিণতি সাধন না করিয়া উহা একেবারে ছাড়িয়া 


দিতে হইবে। 


২১২ শিক্ষাতত্ত 


ইহার মধ্যে আসল ভুলটি কি, তাহা বলা যাইতেছে। এ স্থলে ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে যে, আমাদের যে ক্রিয়ার সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান আছে, এবং যাহাতে 
উহা নাই, তাহাদের উভয়ের যে পার্থক্য, স্বার্থপরায়ণ ও সামাঞ্জিক ক্রিয়ার মধ্যেও 
সেই একই পার্থক্য । বলা বাহুল্য এরূপ মনে করা ভুল। অতি বড় স্বার্থপর কর্ণের 
মধ্যেও সামাজিক প্রবৃত্তির পূর্ণ ক্রিয়া থাকিতে পারে। যেমন এক জুয়াচোর, 
তিনি মানুষের দুর্বলতা জানেন, তাহার অন্যায় সুবিধা লইয়া লোককে ঠকান। 
তাহার সামাজিক প্রেরণাগুলি শক্তিশালী বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে । আবার 
সতি সুস্পষ্ট সামাজিক কার্যের মধ্যেও সর্বদাই প্রবল আত্মভাবের প্রেরণা 
থাকিবে। যেমন একজন সুশিক্ষিত সমাজসেবী সভ্যজগৎ হইতে দূরে অতি 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া হয়ত অনুন্নত স্বদেশবাসীর কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। 


তিনি অনেক কিছু ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু আত্মভাব বিসৰ্জ্জন দিয়াছেন, সে কথা " 


বলা যায় না। বরঞ্চ তাহার এই চেষ্টায় এক অসাধারণ শক্তিমান আত্মভাবের 
বাহ্‌ প্রকাশ দেখা যায়। 

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্বারথপ্রবণ বা অসামাজিক কার্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা 
যায়। অনেকে আছেন যাহারা কাধ্যসাধনে অপরের পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করেন, 
কিন্তু অপরের প্রতি য়ে কোনও কর্তব্য তাহাদের আছে, একবারও সেকথা মনে 
করেন না। কোনও লোক নিজের অর্থবৃদ্ির জন্য অন্যের জীবনে নীচতা ও 
শৃ্তা আনিয়া দিয়াছে। কোনও পিতা ছেলেমেয়েদের ক্সহশর্ধা শুধু নিজের 
আরাম বর্ধনের সামগ্রী মনে করেন। অন্যের নিকট হইতে সুবিধা লইয়া 
নিজের স্বার্থসিদ্ধির অতি গহিত চেষ্টার এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। আবার এমন লোক আছেন যিনি মানবজাতির সৃষ্টি ও দানসমূহের 
সম্পূর্ণ স্থবিধা লন, কিন্তু উহার পরিবর্তে তাহারও যে কিছু দিবার আছে তাহা 
মানিতে চাহেন না। যেমন শিল্প বা সাহিত্যের জ্ঞানাভিমানী যে ব্যক্তি 
শুধু নিজ রুচিরই সেবা করেন, জগতের ভাগারে কোনও দান করেন না, বা যিনি 
বৈজ্ঞানিক ব্যাভেণ্ডিশের ( Cavendish) মত নিজ আবিষ্কৃত অপূর্ব্ব তথ্যগুলি 
গোগন করিয়া রাখেন, মানবসমাজের কাজে লাগিতে দেন না, তাঁহারা এই 
শরণীতুকত। এই ছুই শ্রেণীর ক্রিয়াই স্বার্থপর বা অসামাজিক ৷ 

আমরা দেখিয়াছি যে, পরিণত মানুষের আচরণ মাত্রেরই সামাজিক তাৎপর্য্য 


“বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা ২১৩ 


আছে। কারণ উহা যে আত্মভাব দ্বারা চালিত, তাহাতে সামাজিক প্রভাব পূর্ণরূপে 
বর্তমান । ইহা হইতে এরূপ ধারণা হয়ত করা যাইতে পারে যে, কোনও ক্রিয়া 
ভাল কি মন্দ, তাহা ক্রিয়াটির সামাজিক মূল্য বা উপযোগিতার উপর নির্ভর 
করিবে। সাধারণভাবে দৈনন্দিন ব্যাপারে এ কথা সুন্দরভাবে থাটিলেও ইহাকেই 
চরম সত্যরূপে মানিয়া লওয়া যায় না। কোনও ক্রিয়ার সামাজিক মূল্য আছে 
বলিয়াই ক্রিয়াটি ভাল, তাহা নহে। ক্রিয়াটির মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ 
যদি প্রকাশ পায়, তবে সমাজের পক্ষেও উহার উপযোগিতা থাকিবে, এই কথ্) 
বলিলে ঠিক হয়। অনেক সময়েই আমরা যখন কোনও কার্যের ভাল মন্দ বিচার 
করি, তখন সমাজের বিষয় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না । ব্যক্তিগত 
অসংযমকে আমরা গহিতি বলিয়া যখন নিন্দা করি, তখন উহাতে কোনও 
সামাজিক প্রশ্ন উঠে না। অনেক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বেলায় উহার 
সামাজিক উপযোগিতা নির্ণর করিবার কোনও উপায় থাকে না। কোনও ব্যক্তি 
সাহিত্যান্ধীলনে আত্মনিয়োগ করিবে, অথবা কুষিবৃততি গ্রহণ করিবে, সামাজিক 
ভালমন্দের দিক দিয়া এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর কি? এই সমস্ত কথা 
চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাহ্‌ কোনও মানদণ্ড দ্বারা 
মানুষের আচরণ বিচার করা যায় না। পূর্বে যেরূপ বলা গিয়াছে (তৃতীয় 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), শিল্পন্থট্টির ন্যায় মানুষের জীবনকেও অভিব্যগ্ককতা 
(expressiveness ) দ্বারা বিচার করিতে হইবে । শিল্পীর রূপক্থষ্টির ন্যায় 
আমাদেরও নিজ জীবন ইচ্ছামত গড়িবারস্বাধীনতা আছে, কিন্ত আমাদের 
সামর্থ্য ও উপকরণের পক্ষে যতখানি সম্ভব, ততখানি ভাল করিয়াই এ গঠনকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ, এ কথা বলা যায় যে আমাদের প্রকৃতিকে 
অসংযত ও বিশৃঙ্খলরূপে গঠিত হইতে দিলে চলিবে না। আমাদের স্ষ্টিমূলক 
শক্তির সাহায্যে নিজ ব্যক্তিতাকে যতদুর সম্ভব সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা 
আমাদের কর্তব্য। শুধু এইভাবেই আমরা বিশ্ববিধাতার অভীষ্ট কার্য্যের 
সহায়তা করিতে পারি। এই বিধান অনুযায়ী আমাদের কাধ্য কিরূপ দীড়াইবে, 
তাহার বিচার পূর্ববাহে করা যাইবে না । কারণ স্্টিকাধ্য শেষ না হইলে উহার 
স্বরূপ বলা যায় নী, শেষ হইবার পরেও প্রথমে মানুষ উহার প্রকৃত মূল্য বুঝে না, 
এমনও দেখা যায়। বহু কবি, বৈজ্ঞানিক ও অদ্বিতীয় প্রতিভাখালী ব্যক্তির 
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জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অনেকবারই দেখা গিয়াছে যে, সে সময়ে 
তাহাদের কর্শের মূল্য লোকে বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু পরে উহারই ফলে 
সমাজের অশেষ মঙ্গল হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত বিকাশের দিক দিয়াই 
কেবল মনুত্তজীবনের মূল্য বিচার হওয়া সম্ভব ; এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
রবৃদ্ধিাধনের সহিতও ইহার কোনও অসামন্জন্ত নাই, সে বিশ্বাসও পূর্ণরূপে 
রাখা চলিতে পারে 
». অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যের পরিণত সাধন হইলেও, উহাদের সামাজিক ক্রিয়া তোলাও বিদ্যালয়ের 
কাৰ্য্য এ কথা বলিলে অসঙ্গতি হয় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি (প্রথম 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও খেয়ালীপন| এক কথা| নয়, এবং সব 
শিশুই বিশাল অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কার্লাইল ( Carlyle ) 
একটি অতি সাধারণ কথা বলিয়াছেন যে, মৌলিকতার অন্তর্ভূক্ত গুণটি নৃতনত্ব 
নহে, আন্তরিকতা । সাধারণত: আমরা যাহাকে মৌলিক বলি না, সেও এই 
আন্তরিকতার কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে। কিন্ত নিজ স্বভাবের ধর্ম মানিয়া 
চলিবার স্বাধীনতা যাহার আছে, আন্তরিকতা শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব । এই জন্য 
শিক্ষার্থীদের মনে ভ্রাতুভাব ও সমাজসেবার আদর্শ গড়িয়া তোলা বিদ্যালয়ের কর্তব্য 
হইলেও, এই কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রকৃত সেবা শিক্ষা দিতে 
হইলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশের প্রয়োজন। এবং আদর্শ সমাজ আমরা! 
তাহাকেই বলিব, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বভাবের অবাধ পরিণতির জন্য 
যাহা কিছু দরকার তাহা! সমাজের নিকট হইতে পাইতে পারিবে, এবং তাহার 
নিজস্ব যাহা কিছু আছে, তাহা দান করিয়া সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। 
এখন আবার এই কথাই বুঝা গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে, শিক্ষার 
যথার্থ উদেশ্য স্বাধীন ক্রিয়ার উৎসাহদান, উহার সন্বীর্ণতা সাধন বা দমন নহে। 
কিন্তু বিদ্যালয়জীবনে শৃঙ্খলার (৫1901101119) প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে যে প্রচলিত 
সংস্কার আছে, তাহার স্থান কি হইবে, এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই 
প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শৃঙ্খল! ও বিদ্যালয়বিধির (8৫001 
০rder ) পরম্পর প্রভেদের কথা! ভাবিতে হইবে। কারণ এই দুইটি ক্রিয়া 
পাশাপাশি বা. একত্রও চলে বটে, কিন্ত মনন্তত্বের দিক হইতে উভয়ের উৎপত্তি 
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সম্পূর্ণ পৃথক | বিদ্যালয় জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যেরূপ অবস্থা 
বাঞ্ছনীয় তাহা বজায় রাখাই হইল বিছ্ভালয়বিধির কাৰ্য্য । এবং আমরা দেখিয়াছি 
(ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) যে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা ( routine-tendency ) ও 
অন্থকরণকে (imiএi০০ ) ভিত্তি করিয়া ইহা গড়িয়া তুলিলে সর্বাপেক্ষা সুফল 
পাওয়া যায়। কিন্তু শৃঙ্খলা বিছ্যালয়বিধির নায় বাহ্‌ বস্তু নহে, মানুষের 
ক্রিয়াশক্তির মূল উৎপতিস্থানের সহিত ইহা জড়িত। ইহা মান্থবের নিজস্ব বিধান, 
নিজেই সে উহার বশ্ঠতা মানিয়া লয় এবং তাহার উদ্দাম প্রেরণা ও শক্তিসমূহকে 
ইহা সংযত করে। শৃঙ্খলার প্রভাবে কম্মকুশলতা আসে, শক্তির সদ্যবহার হয়; 
ইহা না থাকিলে সে স্থলে অকর্ণ্যতা ও অপচয় দেখা যাইত। আমাদের মনের 
কোনও কোনও অংশে হয় ত এ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিতে পারে, 
কিন্ত মোটের উপর ইহাকে আমরা স্বেচ্ছায়ই মানিয়া লই। আমাদের প্রকৃতিতে 
পূর্ণতম পরিণতি বা অভিব্যঞ্তকতা ( expressiveness ) লাভ করিবার যে অন্ত- 
নিহিত আগ্রহ আছে, তাহার স্বতঃক্ূর্ ক্রিয়ার ফলে এ স্কযম আমরা সহজেই 
স্বীকার করিয়া লই। 

সুতরাং শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবদ্ধতার (০0180180907) প্রক্রিয়াগত 
সাদৃশ্ত আছে। ইহাকে উচ্চস্তরের সন্গিবন্ধতা গণ্য করা যাইতে পারে। নিষ্ 
শ্রেণীর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার মধ্যে উদ্দেশ্যের উপলব্ধি খানিকটা! 
থাকে। যেমন ব্যায়ামকুশলী ব্যক্তির দৈহিক ভঙ্গীসমূহকে শৃঙ্খলাুক্ত বলিলে 
ভুল হইবে না; কারণ সংজ্ঞাত চেষ্টার ফলেই উহাদের সৌষ্ঠব ও নৈপুণ্য, এক 
কথায় অভিব্যগ্তকতা, সাধিত হইয়াছে। তেমনই কোনও মানুষ যদি জীবনে 
কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহারই সহায়তায় নিজ গুণ ও শক্তির বিকাশ 
করিতে পারেন, তবে বলা যাইবে যে, অবস্থার গুণে তাহার শৃঙ্খল! সাধিত 
হইয়াছে। আমরা অবশ্য স্বকীয় শৃঙ্খলা গঠন করিতে পারি ; প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম করিয়াও যাহারা মহত্বের শিখরে আরোহণ করেন, তীহাদের 
বেলায় সহজেই এই কথা খাটে। কিন্তু তাহ! হইলেও সঙ্ধীর্ণ ও অপরিণতচিত্ত 
মানুষের উপর উদার ও উন্নতমনা ব্যক্তির যে প্রভাব, সচরাচর তাহারই ফলে 
শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়। -শৃঙ্খলাগঠন প্রক্রিয়ার কয়েকটি জুনি্দিষ্ট মনোবিদ্যা- 
সঙ্গত ক্রম সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রথমে ধরিতে হইবে যে, আমার কোনও 
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কাৰ্য্য করিবার যথার্থ ইচ্ছা আছে ; এবং সেটি করার বিষয়ে আমি অক্ষম বা অন্ত] 
“একজন অধিক সক্ষম, এ জ্ঞানও আমার রহিয়াছে। তারপরে এই অক্ষমতার 
উপলব্ধিতে মনে ব্যর্থ আত্মাহভূতি ( negative self-feeling ) জাগিবে। 
শঙ্গে সন্ধে আমার আদর্শ কুশলী ব্যক্তিটির ক্রিয়ার তুলনায় আমার ক্রিয়া কোন 
অংশে কি পরিমাণে নিকষ্ট, তাহাতে মনোযোগ দিবার আগ্রহ আদিবে। 
সর্বশেষে আসিল এই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি। এখন যথার্থ পদ্ধতিটি জানার ফলে 
এবং সে পদ্ধতির চেষ্টা সফল হইলে সেজন্য সার্থক আত্মানুভূতি ( positive 
solf-{eeling ) আসার প্রভাবে উন্নত ছাচ বা আদর্শটি মনে স্থায়ী হয়। 

এখানে বল! যাইতে পারে, যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এক বালকের মানসিক 
বিকাশের যে কল্পিত বিবরণ দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে প্রথম ট্রাম গাড়ী চড়ার 
“ময়ে এবং তাহার পরে ছেলেটির মনে এই দুই পর্যায়ের ক্রিয়ার উদাহরণ দেখ! 
গিয়াছিল। বিদ্যালয়ে গিয়া বালক তাহার শিক্ষক এবং সঙ্গীদের কাছে যে 


শৃঙ্খলা শিক্ষা করে, তাহাও এই শ্রেশীর। ইহার প্রভাবে সে ঠিক পথটি - 


দেখিতে পায়, এবং উহা অঙ্থসরণ করিবার আগ্রহও তাহার মনে জাগে। 
উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের সংস্কারপ্রস্থত যে শৃঙ্খলা, তাহার ক্রিয়াও এইরূপ । .সেখানে 
বালক যে আদরশটির সন্ধান পায়, তাহাই যে শ্রেষ্ট পন্থা, অস্পষ্টূপে হইলেও 
সে তাহা বুঝিতে পারে। স্থতরাং সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সগর্কে 
উহার অনুগামী হয়। আবার গণিত, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা ইত্যাদি বি্যালয়- 
পাঠ্য বিষয় অঙ্গশীলনের ফলেও যে জ্ঞান আসে, তাহাও অন্ত কিছু নয়। 
এক্ষেত্রেও তরুণ শিক্ষার্থী বড় আধিফারক ও লেখকের উন্নত চিন্তাধারা বা 
রচনানৈপুণ্যের সংযত ভ্দীটি আয়ত্ত করিতে শিখে। অর্থাৎ শিক্ষানবীশ 
বেমন দক্ষ কারিগরের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ানৈপুণ্য শিখিবার চেষ্টা করে, এ শিক্ষাও 
সেইরূপ । 

বিদ্যালয় জীবনে শাস্তির (punishment) স্থান কি হইবে, তাহার 
উল্লেখ না করিয়া শুনা সম্বন্ধে এ আলোচনা শেষ করা যাইবে না। প্রচলিত 
ধারণা অনুযায়ী শাস্তির মুলগত উদ্দেশ চার শ্রেণীর হইতে পারে, রক্ষা 
( protection ), নিবারণ ( prevention ), প্রতিশোধ ( retribution ) 
‘ও সংশোধন ( reformation ) i ইহার মধ্যে সংশোধক শান্তিরই বিদ্যালয় 
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জীবনে প্রধান গুরুত্ব আছে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্রিয়াশক্তিকে 
উৎসাহ দেওয়াই শান্তির আসল কাধ্য, দমন করা নহে। শুধু অন্ায় নিবারণ 
করিলেই চলিবে না, তাহার স্থানে ন্যায়সঙ্গত বুভিগুলিও শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত 
ও সক্রিয় না করিলে অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হইবে না । অন্তায়কারী 
যাহাতে উচিত কর্তব্যটি স্বেচ্ছায় সাধন করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেওয়া 
শাস্তির প্রকৃত লক্ষ্য নিষিদ্ধ ক্রিয়াটির নিবারণ করিলেই ইহার কাৰ্য্য সম্পূর্ণ হয় 
না। অপরাধীগণের দণ্ডবিধিতেও এই সত্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা 
হইতেছে যে, দমন ছারা অপরাধীর সংশোধন হয় না। অপরাধীর বিপথগামী 
শক্তিপ্রেরণার নিয়ন্ত্রণ এবং উদগমন (৪2101107860) ) করিলে তবেই আসল 
প্রতিকার হয়। বিদ্ালয়বিধির পক্ষে হানিকর কতকগুলি ছুষ্ষার্য আছে, 
যেমন অবাধ্যতা বা সময়ান্থব্তিতার নিয়ম লজ্ঘন। এইগুলি নিবারণের জন্য 
শাস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের মঙ্গলের জন্য বিদ্যালয়ের এই 
বিধানসমূহ বজায় রাখা প্রয়োজন। তবে বিদ্যালয় সমাজের সকলের অর্থাৎ 
সমুদয় শিক্ষার্থীর যদি ইহাতে সম্মতি না থাকে ত এই শাস্তির কোনও নৈতিক 
মূল্য নাই। মারামারি বা এইরূপ সামান্ত অসামাজিক ক্রিয়ার বেলায় অন্যায়- 
কারীকে সমবেত খেলাধুলা হইতে বাদ দিলেই যথেষ্ট শাস্তি হইল। কারণ 
অন্য সকলে কেমন মনের আনন্দে খেলা করিতেছে, তাহাকেই শুধু চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিতে হইতেছে, ইহাতে তাহার মনে অন্গৃতাপ আদিবে। অবশ্য 
অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা অস্থিরতার ফলে ছুষ্টামী করে। এবং সে অস্থিরতার 
কারণ নানারূপ হইতে পারে, যেমন ক্ফৃ্িহীনতা, নিদ্রার স্বল্পতা কিংবা মুক্ত বাযুতে 
ব্যায়ামের অভাব। সে অবস্থায় ছেলের খেলা বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহার 
ব্যাধির প্রকৃত ওধধটি হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখার সমান । যখন শিশুর 
অন্যায় এমন হয় যে, উহাকে পাপ গণ্য করা চলে, তখন শাস্তির মধ্যে সে 
অন্যায়ের নিবারণ অপেক্ষা সংশোধনেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া উঠে। সে ক্ষেত্রে 
অতীতের অন্তায়ের কথা না ভাবিয়া আশায় সমুজ্জন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি 
ফিরাইতে হয়। অপর সকলের দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট মনে হইলে শিশু লঙ্জা 
পায় বটে, কিন্ত বাঞ্ছিত পন্থাটিতে চলার অভ্যাস হইলে তবেই শিশুর যথার্থ 


সংশোধন হয়। স্থতরাং বিচক্ষণ শিক্ষক কখনও ছাত্রের মানসিক অস্থস্থতার « 


২১৮ শিক্ষাতন্ব 
লক্ষণগুলিকে দমন করিয়াই সন্তষ্ট থাকিবেন না; উহার কারণ দূরীভূত করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শিশুর বিশৃঙ্খল, 
অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তির ক্রিয়ার ফলেই সাধারণতঃ এইসব গোলযোগের উৎপত্তি হয়। 
এই ক্রিরা সংজ্ঞানে বা অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞাতদারে চলিতে থাকে । বিবেচনা 
সহকারে এই বৃত্তিদমূহকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারিলে মানসিক 
্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় । 
আর একটি সাধারণ কথা বলিয়া এ আলোচনা শেষ করা যাইবে। পূর্ববকালে 
শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে শাস্তি বা শাস্তির ভযই বিদ্ালয়শাসনের 
মূল ভিত্তি। বর্তমানে কিন্ত এমন কথা বলিলে উহাকে আদিম কুসংস্কার গণ্য 
করা হইবে। আজকাল যে শিক্ষকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন 
থে, কোনও বিদ্যালয়ে শাস্তির বজ্জবিভীষিকা সর্ব বিদ্যমান থাকিলেই যে উহা 
অন্ত যে বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্প, তাহার চেয়ে বাহ্‌ বিধিব্যবস্থার 
ব/াপারে শর্ট, বাস্তব ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় না। বিষ্ঠালয়জীবনে অন্যায় ঘটিবে, 
তাহার প্রতিবিধানও করিতে হইবে। কিন্ত তাহাকে স্বভাবগত পাপ মনে না 
করিয়া নিয়ন্ত্রণের কটি বিবেচনা করাই ঠিক। অর্থাৎ উহ! হইতে বুঝিতে হইবে 
বে পাঠ্ঠস্থটী, শিক্ষাপ্রণালী কিংবা বিদ্যালয়ে অথবা গৃহে শিশুর মানসিক জীবনের 
উপযোগী ব্যবস্থা়টকোনও ক্রাটি রহিয়াছে। 
এই গ্রন্থে আমর! ুববাবধি সাধারণভাবে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি 
যে, বিদ্যালয় সমাজ বটে, কিন্ত এ সমাজের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা চাই। 
যেমন এ সমাজটি হইবে স্বাভাবিক, বিদ্যালয়ের মধ্যে ও বাহিরের জীবনে বড় 
কোনও ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয়ে এমন সহীর্ণতা থাকিবে না 
যাহাতে শিক্ষার্থীর শক্তি সীমাবদ্ধ, নিষ্পেষিত হয়। ইহার নীতি উদার হওয়া 
চাই, যাহাতে ইহার মধ্যে সকলের স্থান থাকে, এবং শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই 
স্বাভাবিক জীবনের শক্তি ও পূর্ণতা অন্ন থাকিতে পারে। গতানুগতিক 
কোনও আচরণগত আদর্শ বজায় রাখা ইহার কাৰ্য্য নয়, বিশ্বজনীন নীতি ও 
আদর্শ দ্বার| ইহ! চালিত হইবে। বৃহত্তর জগতের ঘটনীধারার সহিত ইহার 
বিচ্ছেদ থাকিবে না, অন্ততঃ চিন্তার দিক দিয়া তাহার সহিত ইহার পূর্ণ সংযোগ 
_ খাকিবে। অপরদিকে বিদ্যালয়সমাজে এটুকু কৃত্রিমতা থাকিবে যে, ইহা 
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বহির্জগতের যথার্থ প্রতিকৃতি হইলেও, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ট যাহা কিছু 
শক্তিমান, শুধু তাহারই স্থান ইহাতে থাকিবে। বস্তুতঃ বিদ্ভালয়ই জাতির 
জীবনীশক্তির কেন্দ্র; এখানে অবশ্য বিদ্যালয় অর্থে বিশ্ববিগ্ভালয় ও অন্য স্বরূপ 
শিক্ষালয়ই বুঝিতে হইবে। জাতির শক্তি দৃঢ় করা, এতিহাসিক ধারা অবিচ্ছিন্ন 
রাখা, অতীতের গৌরব এবং ভবিষ্যতের আশা অক্ষ রাখাই এগুলির বিশেষ 
কাধ্য। শিক্ষালয়গুলির সাহায্যে সমগ্র জাতি বুঝিতে পারিবে যে জাতীয় 
জীবনের শেঠ, মঙ্গলকর শক্তিসমূহের উৎস কোথায়। দেশের মহাপুরুষগণ 
যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন, এগুলি সমুদয় দেশবাসীকে সেই স্বপ্নে অনুপ্রাণিত 
করিবে। তাহাদের আত্মসমালোচনার আকাজ্কা জাগিবে, নিজ আদর্শের 

সংশোধন ও কর্শক্তির পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করিবার সামর্থ্যও আসিবে । 
আজকাল প্রায়ই বলা হয় যে নাগরিকতা শিক্ষার (education for 
০১৮৫০৪০ ) সমধিক প্রয়োজনীয়তা আছে। উপরের উক্তি গুলি সে প্রশ্নের 
সহিত ঘনিষ্ঠর্পে সম্পর্কিত। উহা হইতে অবশ্য এমন বুঝায় না যে নাগরিকতা 
শিক্ষাকে এক পৃথক বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় গণ্য করিতে হইবে। বিপরীতপক্ষে 
ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ শৃঙ্খলা যদি ঠিক হয়, 
শিক্ষাপদ্ধতি যদি শিক্ষনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, ত উহার ফলে নাগরিকতা 
সম্বন্ধে বোধ ্বভাবতঃই জাগিবে। অধিকাংশ বালকেরই সব জিনিষ বুঝিবার 
একটা জীবন্ত আকাজ্ষী থাকে । যেমন টেলিফোন, মোটর গাড়ী, বেতার যন্ত্র 
কি করিয়া চলে, নাবিক কেমন করিয়] জাহাজে সমুদ্র পার হয়, বৈজ্ঞানিক 
কিরূপে আকাশপথে সারা পৃথিবী ঘোরাফেরা করে, রাসায়নিক কি ভাবে 
পুরাতন দ্রব্যের বিস্ময়কর রূপান্তর সাধন এবং নৃতন দ্রব্যের কটি করে, এই 
সমস্ত বুঝিবার যথার্থ পৃহা প্রায়ই তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। বালকের পক্ষে »» 
এরূপ অন্ুসদ্ধিৎসা একটুও অস্বাভাবিক নয়, বরং শিক্ষালাভের কোনও স্তরে 
জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইবার ইহাই শ্রেষ্ট উপায়। এই ভাবেই সে দেখিতে পায় বিজ্ঞান 
বা গণিতের আসল সার্থকতা কি এবং বর্তমান জগতের ক্রিয়াকলাপে জ্ঞানের স্থান 
কতথানি। রাষ্ট্র কিরপে গঠিত হয় এবং নিজ লক্ষ্যসাধনের জগ্ সচেষ্ট হয়, 
প্রাকৃতিক স্দদমূহ কিভাবে জীবনযাত্রা চালাইৰার এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি করিবার 
= ইত্যাদি নানা বিষয় ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠ হইতে 
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দেখান যায়। মনসত্ের দিক হইতে এ শিক্ষার সমধিক মূল্য আছে। ইহার 
সাহায্যে শিক্ষার্থী বুঝিতে পারে বিদ্যালয়ের বাহিরে বৃহত্তর মানব সমাজ কিরূপে 
চলিতেছে; ফলে তাহার সামাজিকতা বা নাগরিকতার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। 

আবার বিদ্ধালয়ের কার্য ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার মূলগত যে আদর্শ ও ধারণাসমূহ 
থাকে, সেইগুলি অনুসরণ করা শিক্ষার্থীর অভ্যাস হইয়া যায়। ফলে তাহার 
নৈতিক বোধে এগুলির প্রভাব স্থায়ীভাবে থাকে। সুতরাং বিছ্যালয়ব্যবস্থা যদি 
সুচিন্তিত ও সথপরিচালিত হয়, তাহার দ্বারাও নাগরিকতা শিক্ষা সুন্দরভাবে 
হইতে পারে। অবশ্য বিদ্যালয়জীবনে নাগরিকতা শিক্ষায় সাফল্যলাভ অর্থে 
বতর অগতের নাগরিকতায়ও অনথরূপ সাফল্য বুঝায় না। বিদ্যালয় হইতে 
জগতে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা পাইতে হইলে জগতের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
শুধু ধারণাগত জ্ঞান থাকিলে চলিবে না। সে সকল ক্রিয়া ধাহারা চালিত 
করিতেছেন, তাঁহাদের উদ, করা, দায়িত্ব ও ত্যাগ, এসবের সহিত শিক্ষার্থীর 


সহানুভূতির কল্পনাগ্ুত যোগ চাই। যেমন কর্শ্মবেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা, 
নেতৃস্থানীয় কর্ম'দের নিকট হইতে তা দর অভি 


. বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা ২২১ 

(485 ৪০1০০] ) অর্থাৎ প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থার প্রতি যোটের 
উপর অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে। 

ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষার (০০-edu০৪i০০) প্রশ্নটিও ঠিক এইরূপ 
অমীমাংসিত আছে । ইহার সমর্থকগণ বলেন যে, একত্র শিক্ষায় ছেলে ও 
মেয়েরা পরস্পরকে জানিতে পারে; তাহার ফলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি 
সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়। আবার সর্ধদী স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পরের সংস্পর্শ ও 
আলাপ হয় বলিয়া অযথা কৌতুহল ও উত্তেজনার সম্ভাবনাও দূর হয়। 
উপরন্ত তাহারা মনে করেন যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই পক্ষে পরম্পঞ্জের 
প্রভাব সাধারণভাবে মঙ্গলকর, এবং এইভাবে উভয়ের নৈতিক আদর্শেরও কতকটা 
সমন্বয় ঘটতে পারে। কিন্তু যাহারা এ প্রথার বিরোধী, তাহারা দেখান 
কিশোরবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা পরস্পর হইতে 
পৃথক থাকিয়া অবাধে নিজ নিজ বৃত্তির অনুসরণ করিতে চায়। স্থতরাং 
ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিদ্যালয় জীবনের শেষভাগে অন্ততঃ এই ব্যবস্থাই 
বাঞ্চনীয় যে, বালক ও বালিকার! পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া স্বকীয় বিশেষ 
গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধন করিবে। তবে শৈশবে একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা যে উত্তম, 
সে বিশ্বাস ক্রমশঃই বিস্তারলাভ করিতেছে। আর কৈশোরেও যে ছেলে ও 
মেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা অন্যায়, এ কথাও সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া 
থাকেন। এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, লেখাগড়ায় ও খেলাধুলায় বালক- 
বালিকাগণকে অবাধ মেলামেশা! করিবার কতটা সুযোগ দেওয়া সঙ্গত ও কতটা 
নয়, এখনই সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। 

আর একটি ভিন্নরূপ সমস্তা হইতেছে সাধারণ (8&96291) এবং বৃত্তিমূলক 
(%০০৪$1০৪] ) শিক্ষার পরস্পর দোষগুণের কথা! । বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমর্থকগণ 
এই সারবান যুক্তি দেখান যে, কৈশোরে বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলি আয়ত্ত 
করিবার প্রবল আকাজ্ষা থাকে । এ শিক্ষার বিরুদ্ববাদীগণ বলেন যে, কোনও 
একটি বিশেষ বৃত্তি আয়ত্ত করার মধ্যে কোনও শিক্ষাগত মূল্য নাই । প্রশ্নটি 
শিক্ষার দিক দিয়! বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, 
যেগুলি শিখান বিদ্যালয়ের কাধ্য নহে। কিন্তু অন্য অনেক বৃত্তিতে এই কথা 
খাটিবে না। হয়ত শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে নাবিক, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, * 
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স্থপতি বা কুষিজীবি বা এমনই কিছু হইবে। এই সকল বৃত্তি ছারা যানব- 
জীবনের যে অভাব মিটে তাহ সামান্য বা ক্ষণিকের নহে। এ বুত্তিগুলির 
অতীত গৌরবমণ্ডিত, ইহাদের নৈতিক বৈশিষ্্যও রহিয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তির 
মধ্যে অনেক বরণীয় ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তীক্ষ বুদ্ধি এবং কাধ্যকরী শক্তি 
প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগও এগুলিতে পাওয়া যায়। এ সকল বৃত্তিতে 
সাফল্যলাভ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সৌন্দর্যবোধের উপযুক্ত বিকাশ 
চাই। শিক্ষার্থীকে এই সমস্ত প্রাচীন বৃত্তির কোনও একটি অন্গসরণে শিক্ষা দিলে 
দেখা যায় যে, সে নিজ কর্তব্যদাধনে সমগ্র মন নিয়োগ করে। এরূপ ব্যবস্থায় 
বিদ্যাভ্যাসে তাহার এতথানি আগ্রহ হয় যে সাধারণ ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় শেঠ 
বালকদের মধ্যেই শুধু তাহা দেখিতে পাইবেন। ইহার আরও একটি স্থবিধা এই 
যে, শিক্ষার্থী নিজেই দেখিতে পায় তাহার কার্ধ্যের ফলে সে লক্ষ্যস্থলে 
পৌছিতেছে। সে দেখিতে পায় যে তাহার কার্যে যথার্থ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে ; এ জন্য সে নিজের ক্ষমতা ও মধ্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়। ফলে 
তাহার যনে নৃতন কর্ম্শক্তির সঞ্চার হয়, সাধারণ শিক্ষায় তাহা সপ্ত ও নিক্কিয় 
থাকিত। এইভাবে তাহার মানসিক উন্নতি ঘটে ও নৈতিক বোধও জাগিয়া 
উঠে। এক কথায়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথার্থই উদারনৈতিক শিক্ষা হইয়া দাড়ায় । 
এখানে উল্লেখ করা যায় যে গান্ধিজ্জীর বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর শিক্ষায় বৃত্তির 
স্থানকে অগ্রগণ্য ধর! হইয়াছে। তাহার কথা পূর্বে বলা গিয়াছে। 

সাধারণভাবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্বন্ধেও আমাদের সিদ্ধান্তও পূর্বের মতই 
হইবে। যদি এ শিক্ষা উদারনৈতিক পশথার দেওয়া যায় ত ইহার পূর্ণ সার্থকতা 
আছে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই এই শিক্ষা দিতে হইবে এমন কথা নহে। কিন্ত 
প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থাতেই ইহার প্রধান স্থান থাকা চাই, কারণ বৃত্তি শিক্ষার 
সামাজিক মূল্য যথেষ্ট, এবং ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীর কার্যকরী প্রেরণা সফলরূপে 
চালিত হয়। - 

এখন পাঠ্যস্থচীর ( curriculum ) কথ! আলোচনা করা যাক। কি শিক্ষা 
দেওয়া যাইবে, কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা কিভাবে স্থির 
করা যাইবে? 


এই স্তরে যে মানদণ্ডট সহজে চোখে পড়ে, তাহা হইল কাৰ্য্যকরিতা। 


বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা : ২২৩ 


কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে তাহার ছেলে কিছু ‘নিরর্থক’ জ্ঞান ‘ভূষণ’ 
হিসাবে আহরণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু মোটের উপর তাহার বিদ্যা 
এমনই হওয়া উচিত যে উহা! ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় হয়। এবং তাহার এই 
প্রয়োজনীয়” কথাটির অর্থ সীমাবদ্ধ । কিন্তু এই মত উপেক্ষা করিলে চলিবে না, 
কারণ মূলতঃ ইহা অতি সত্য । সাধারণ যানুষ যদি ঠিকভাবে চিন্তা করিতে 
গারিত ত দেখা যাইত যে সত্যই সে কৃষ্টির বিরোধী নয়। শিক্ষায় যে নির্বদ্বি- 
তার ফলে কুষ্টিকে বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, উহারই বিরুদ্ধে তাহার 
অভিযোগ । এই ভুলের মোহ শিক্ষকগণের চিরদিন চলিয়া আসিতেছে । 
সাধারণ ব্যক্তি যে মনে করে এই ভুল হইতে অবর্ণনীয় অনিষ্ট হয়, তাহা খুবই 
সত্য । যেমন যে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা শুধু বুদ্ধির মারগ্যাচের 
বিষয় মাত্র মনে করেন, তাহার দ্বারা শিক্ষার যতট! অনিষ্ট হয়, যে ব্যক্তি প্রাচীন 
সাহিত্য বিদ্যালয় হইতে একেবারে উঠাইয়! দিতে চান তাঁহার দ্বার অতটা হয় 
না। আজকালকার দিনে কোনও কোনও বিজ্ঞান শিক্ষকও সেই একই অন্যায় 
করিয়া থাকেন। ফলে দেখা যায় যে, কোনও কোনও মেধাবী ছাত্রও বলিয়া 
থাকে যে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে তাহার কোনও দিন এ ধারণা হয় নাই যে, ' 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি শ্রেণীকক্ষ বা৷ পরীক্ষাগারের (1৫০৮৪০৮১) বাহিরে ঘটতে 
পারে। এমন পদ্ধতিতে পড়ান হয় যে তাহারা মনে করে এগুলি পরীক্ষার জন্ত 
শিক্ষনীয় ‘বিষয়’ মাত্র। স্থতরাং সাধারণ লোকের সমালোচনা নিভূলি না হইলেও 
উহার বিশেষ গুণ এই যে, প্রতি পদে উহা বিদ্যালয়ের সহিত বাস্তব জীবন ও 
সমাজের সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ১ তাহার ফলে জীবনের প্রয়োজনের 
দিক দিয়া শিক্ষার সার্থকতা কতখানি হইল, সে কথা আমরা বিচার করিয়া দেখি। 

কাধ্যকরিতার মানদণ্ড সর্বদা প্রয়োগ করা অবশ্য সহজ নহে । গণিতের কথা 


" * ধরা যাক; কারণ, সাধারণতঃ লোকের ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 


আছে। এ কথা সত্য যে খানিকটা সংখ্যাগত জ্ঞান থাকা বড়ই আবশ্যক । 
মাহ্য যদি হিসাব করিতে, লাভ লোকসান বুঝিতে বা নিজ টাকা পয়সা মিলাইয়া 
লইতে না পারে, ত সে জন্য প্রতিপদে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হইবে । কিন্ত 
শুধু প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ লোকের 
শুধু এইটুকু গণিতের জ্ঞান থাকিলেই কাজ চলিয়া যায়। তাহা হইলে এই প্রশ্ন . 


২২৪ শিক্ষাতত্ব 


উঠে যে পাটাগণিতের দুরূহ অংশগুলি শিখিয়া কল কি? জ্যামিতি ও বীজগণিতের 
ত কথাই নাই; কয়েকটি বিশেষ বৃতিতে মাত্র এগুলি কাজে লাগে। এই প্রশ্নে 
বিব্রত হইয়া সাধারণ লোককে স্বীকার করিতে হয় যে, কতকগুলি বিদ্তা' জীবনে 
সাক্ষা্ভাবে কাজে লাগে না বটে, তবে উহাদের পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তা এই 
থাকে বে সেগুলি হইতে উৎ্রষ্ট মানসিক শিক্ষা হয়। কিন্তু এ কথা একবার 
মানিয়া লইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকও বুদ্ধিকৌশলের খেলার প্রতি তাহার যে 
অতিরিক্ত আগ্রহ আছে, সে বিষয়ে অবাধ অধিকার পাইলেন। তিনি বলিতে 
পরেন যে ছাত্রদের ভাল না লাগিলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া উচিত; কারণ 
তাহারা সংস্কৃত খুব শীঘ্র হয় ত ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু তবু বিশদরূপে চিন্তা করিতে 
শিখিবে, কঠিন বাধা অতিক্রম করিবার অমূল্য শক্তি লাভ করিবে। তিনি 
বীজগণিতের প্রকাণ্ড জটিল সংখ্যাগুলিকে সরল করিতে দিয়া ছাত্রগণের বহু সময় 
ও অম ব্যয় করিতে পারেন, কেন না উহীতে মন নির্ভুল হয়। এক কথায় 
বাহিরের লোকের, চক্ষে যেগুলি বড়ই নিরর্থক, সে সমস্তই তিনি এই যুক্তির 
বলে করিয়া চলিবেন। . . j 
থে নীতি অঙ্গুসরণে এরূপ যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইল শিক্ষার সর্ববাভিমুখিতা 
(formal training )| অতীতে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। ইহতে 
বলা হইত যে, কোনও এক মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা যে নৈপুণ্য লাভ করা যায়, 
উহার ফলে সেই গুণসম্পক্কিত অনান্য সকল ক্রিয়াতেই এক সাধারণ যোগ্যতা 
আসে। এ ধারণা যে ভুল, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদ্গণ ভালভাবে দেখাইয়া 
দিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে যে স্থলে পরীক্ষা সম্ভব, সেরূপ ক্ষেত্রে নিভূ্ল পরীক্ষা 
দ্বারাও এই নীতির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্ত এই যে বিশ্বাসটি বহুদিন 
শিক্ষকদের মনে বদ্ধমূল ছিল এবং বহু স্থিরদৃষ্টি ব্যক্তির চোখেও ভ্রান্ত বোধ 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কিছু মাত্র সত্যতা নাই, এ কথাও মনে করা কঠিন। 
তবে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
একটু আগে শৃঙ্খল! সঙ্বন্ধে যে আলোচনা করা গিয়াছে, উহাতেই এ প্রশ্নের 
উত্তর মিলিবে। গণিত বা এরূপ কোনও বিষয় শিক্ষার মধ্য যে বুদ্ধির ক্রিয়া 
রহিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্ট আদর্শ বহু শতাব্দী ধরিয়া এক বিশেষ ধরণের বস্তু 
ও সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এই 
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সকল বস্তু পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এইসব সমস্তা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া 
আসিয়াছেন। তাহাদের পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সুত্রগুলির 
কতকাংশ তীহার। গ্রহণ করিয়াছেন, কতক সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন । 
আবার তাহাদের পরিশ্রমের ফলগুলির সদ্যবহারও ভবিষ্কাতে উত্তর- 
পুরুষগণ সেইভাবে করিবেন, সেজন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এইভাবে এক সুনির্দিষ্ট 
মনীবাগত ক্রিয়ার ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট, উহার 
মধ্যে এক স্বতন্ত্র মনোভাব ও আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। যে শিক্ষার্থী গনিত 
ভালরূপে আয়ত্ত করিবে, এই মনোভাবও তাহার নিজস্ব হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ 
বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত ভাব, মানসিক ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রয়োগের নিভু ধারা তাহার 
মনে সন্নিবিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যেখানেই এগুলির প্রয়োজন সেখানেই সে 
উহাদের কাজে লাগাইতে পারে। সুতরাং যিনি আইনব্যবসায়ী, তিনি কোনও 
বিষয় আইন সংক্রান্ত না হইলেও তাহার সাধারণ নিয়ম বা প্রমাণ ইত্যাদি বিচার 
করিবার সময়েও নিজ বৃত্তীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিচয় দিব্নে। যেমন মনীষী 
বেকন (738০০07 ) সম্বন্ধে একজন বনিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বাবহারজীবী 
বলিয়া তাহার দর্শনের আলোচনাতেও আইনজ্ের দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান । তেমনই 
কোনও আধুনিক রাসায়নিক হয় ত পদার্থবিদ্যা শিক্ষিত সতীর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিবেন যে তিনি রাসায়নিক ব্যাপারও পদার্থবিদের দৃষ্টিতে দেখেন। চেষ্টারটন 
( Chesterton ) পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আত্মার অমরত্বের 
কথা নাকি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টিতে বিচার করিত। কিন্তু বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে অন্রূপ হওয়া সম্ভব 'কি? বস্তুতঃ; আমাদের প্রত্যেকের 
শিক্ষার অন্তর্গত বিশেষ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব। এইজন্য চিরদিন মানুষে মানুষে মতের পার্থক্য হয়; এবং কতকগুলি 
সত্য আমাদের প্রত্যেকেরই উপলব্ধির বহিভূর্ত থাকিয়া যায়। 

কৃষ্টির ইতিহাসেও এই নিয়মের দৃষ্টান্ত প্রতিপদে পাওয়া যায়। যেমন, 
নিউটন (Newton ) মাধ্যাকৰ্ষণ তত্বের (gravitation ) চিন্তায় মগ্ন থাকার 
জন্য তীহার মনে জ্যোতিবিদ্যার যে প্রভাব ছিল, তাহা বিজ্ঞানের অনার 
শাখায়ও তিনি প্রয়োগ করেন। ইহারই ফলে আধুনিক আণবিক পদাৰ্থবিদ্যা 
( molecular 02810) এবং  পরমাঞ্যাত রনায়নের (atomic . 
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chemistry ) উৎপত্তি হয়। শুধু তাহাই নহে। একথা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদগণ নিউটনের মতবাদে এমনি অভ্যস্ত 
হইয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তাগুলিও যেন তাহারা 
জ্যোতিধিদের ভঙ্গীতে বিচার করিতেন। তেমনই ইহাদের পরবর্ত্তাগণ 
ডারউইনের (70810) মতবাদে শিক্ষালাভ করিয়া সকল সমস্যাতেই 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা জীবের বিবর্তনবাদ (theory of evolution 
through natural selection ) আনিয়া ফেলিতেন। 

' অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কোনও ক্রিয়া বা বিষয় আয়ত্ত 
করার ফলে যে শিক্ষা হয়, তাহ! প্রধানত: বিশেষ কোনও অবস্থায় বিশেষ ধারণা 
ও ক্রিয়াপ্রণালী প্রয়োগের শক্তি। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও অবস্থার 
ইহার সহিত সাদৃষ্ঠ মনে হইলে সেখানেও এগুলি কাজে লাগাইবার আগ্রহ হয়। 
ইহার সঙ্দে যদি রসের ( sentiment ) অন্তৰ্গত গুণসমূহের স্থায়ী ক্রিয়া সম্বন্ধে 
যে সকল কথা পুর্ব বলা গিয়াছে (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), তাহা স্মরণ করা 
যায়, তাহ। হইলেই সর্বাভিমুখী মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটিতে কতটা সত্যতা 
আছে, তাহা! সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে । 

পাঠ্যস্থচীর কথাটি তাহা হইলে এইরূপ দাড়াইবে। শিক্ষার্থীকে কতকগুলি 
জ্ঞান শিখানই বিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য নহে। বরং বলান্উচিত যে শিক্গার্থীগণ 
ছে ই সি তে ন ও দিছ সকত 
ক্তর বিরাট অভিব্যক্থিত্বর্ূপ ৷ 
সভ্যতার ঠা কৌন্রূপে অধ্যাহত রাখিতে হইলেও মানুষকে চিরদিন 
এইগুলি লইয়া থাকিতে হইবে, ইহাদের বিকাশ করিতে হইবে। 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে এই সমস্ত ক্রিয়ার স্থান থাকিবে। প্রাথমিক শিক্ষায় 
লা মা LAL শিখান যাইবে ; কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা 
| আরও এও 
থাকিবে, নর RL ১১০৪ 7 পা 
থাকা চাই; শিকল বিশেষতঃ সঙ্গীত, ৃ সা 
A J ? শ সঙ্গীত, যাহার প্রচলন সারা জগতে আছে; 
হাতের কাজ, ইহার কতকগুলির বেলায়, যেমন বয়ন, স্থাপত্য ইত্যাদিতে সৌনদ্া- 
সির দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে, আবার অন্ত 
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ক্ষেত্রে, যেমন সথত্রধরের বৃত্তি. সুচীশিল্প ইত্যাদিতে গঠনের দিকাটিকে প্রাধান্য দেওয়া 
যায়? বিজ্ঞান, গণিতও ইহার অন্ততুক্তি, কারণ ইহা সংখ্যা, আয়তন ও কাল- 
ঘটিত বিজ্ঞান। ইতিহাস এবং ভূগোল, উভয়েরই পাঠ্যস্থচীতে দুইটি পৃথক দিক 
রহিয়াছে। একদিকে ইতিহাস সাহিত্য এবং ভূগোল বিজ্ঞানের অন্ততুক্ত। 
অপরদিকে এগুলিকে গাঠ্যস্থচীর বেন্দ্র্থলে রাখিতে হইবে, কারণ এগুলির 
সাহায্যেই মানবজীবনের জয়যাত্রার কথা জানা ও বুঝা যায়। বর্তমান ও 
অতীতের অচ্ছেছ্চ সম্বন্ধের কথা ইতিহাসে শিক্ষা করা যায়। তেমনই ভূগোজে 
দেখা যায় যে, মান্গবকে পারিপার্থিক প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, 
আনার সারা জগতে মানবের সমস্ত ক্রিয়াও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
ভাষাশিক্ষা এবং তাহারই আম্্ষিক পঠন ও লিখন শিক্ষার কথা পৃথকভাবে 
উল্লেখ করা হইল না। কারণ ইহা এত প্রয়োজনীয় যে উভয় শ্রেণীর প্রত্যেক 
ক্রিয়াতেই ইহা আসিয়া পড়িবে; অবশ্য ইহার পৃথক পাঠ্যেরও ব্যবস্থা 
থাকিবে। js 

বিদ্যালয়ের এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যে সেগুলিকে পাঠ্য বিষয় বলা 
যায় না। তাহা হইলেও এগুলিতে শিক্ষার্থীর পড়াশুনার প্রেরণ। 
এবং সহায়ত! থাকিবে, পৃথক অধ্যাপনার যথাসম্ভব সুযোগও দিতে হইবে। 
যেমন, কোনও নূতন ভাবা যেভাবে শিক্ষা দেওয়া যার, শারীরিক স্বাস্থ্য বা রাষ্টর- 
পরিচালনার বিষয় ঠিক সেইভাবে শিখান যায় না। তথাপি শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের 
পাঠে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা ও জ্ঞান্ন অঞ্জন করিবে, সেগুলি তাহার 
স্বাস্থাশিক্ষায় কাজে লাগিবে। তেমনই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রসালনা ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা! শিক্ষার সুযোগ 
পাইবে; তবে অবশ্য এগুলি শিখিবার বিষয়ে ইতিহাস পাঠের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব আরও বেশী হইবে। 

ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাঁয়। বিদ্যালয়ের অপর কোনও শিক্ষার 
অবস্থাই ইহার মত অসস্তোযজনক নহে, সে কথ| অবশ্য কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। কিন্ত সে জন্য বিদ্যালয়কে দোষ দিলে অবিচার করা হয়। 
কারণ সমগ্র মভ্যজগতের আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমানে যে বিভ্রান্ত ও শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছে, ইহাও তাহারই অংশ মাত্র। এক্ষেত্রে ধর্ম যে মানবাত্মার 
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স্বাভারিক ক্রিয়া, সেই কথাটির তাৎপধ্য ভালর্ূপে বুঝিতে. হইবে; ইহার 
ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে । আর সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি 
গঠন করিয়া -নির্ভাকভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা না করিতে 
পারিলে বর্তমান অবস্থার উন্নতি হওয়! সম্ভব নহে। 

এই বিষয়টি এমন গুরুতর যে এ সম্পর্কে দুএকটি সাধারণ কথা ছাড়া 
অধিক কিছু বলা! ধৃষ্টতা হইবে | ধর্মের মধ্যে দুটি পৃথক অংশের কথা মনে 
রাখা প্রহোজন। প্রথমটিকে বলা যায় ধর্মভাব। দ্বিতীয়টি হইল ধর্শবিষয়ক 
জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা হইতে বর্দমভাবের উদ হয়, সে সম্বন্ধে ধারণা । মান্ষের 
মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত হইলে ধর্শচচ্চা একেবারে বাদ দেওয়। তাহার পক্ষে 
সম্ভব নহে। ধর্মভাবের মূলে আমাদের এইরূপ এক অনুভূতি থাকে যে, 
কতকগুলি বস্তুর সুমহান ও বিশ্বজনীন সার্থকতা আছে, এগুলিকে শ্রদ্ধা! ও 
সেবা করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায় যে, মামুষের ধর্মভাব সত্যনিষ্ঠা, 
শিল্পান্রাগ বা ফেনাব্রতকে অবলম্বন করিয়! প্রকাশ পাইতে পারে। এরূপ 
স্থলে সে মনে করে যে, এই শ্রদ্ধা ও সেবা ঈশ্বরের নিদিষ্ট কর্তব্য। কিন্তু ইহার 
বাহরূপটি নির্ভর করিবে মানুষের নিজ ব্যক্তিতাঁর উপর; স্থতরাং ব্যক্তিবিশেষে 
ইহার বিভিন্ন রূপ দেখা যাইবে। 

আমাদের স্বভাবের অন্যান্য প্রধান বৃত্তির ন্ায় 
সামাজিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে সব লোক এক আদর্শ অন্তুসরণ করেন, 
তাহাদের অন্তরের ভক্তি তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ করিবে। 
সম্মিলিত ভাবে ত!হারা নিজ ধর্াবিশ্বাসের প্রেরণ উপলদ্ধি করেন ও ধর্মের 
বাণী প্রচার বা অবণ করেন। কারণ এইরূপ সমবেত শক্তি না থাকিলে 
জগতের শত্রুতা বা উদাসীন্তের বিরুদ্ধে উহার দাড়াইবার উপায় নাই। এইজন্য 
ধর্মভাব থাকিলেই ধর্ণামন্দিরেরও সৃষ্টি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্শের অঙষ্টান, 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভ!বসংযুক্ত এক নিদ্দিষ্ট পদ্ধতিও গড়ি উঠিবে। 

ধর্ম্মের দিক হইতে বিদ্ালয়পাঠ্য বিষয়সমূহের মধো সাহিত্যের সর্কাগেশ্ 
গুরুত্ব আছে। কারণ সাহিত্য দ্বার! মানবজীবনের মহিমা ও মূল্য সম্বন্ধে 
ধারণা যেরূপ উন্নত হয়, মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ সং্পর্শ ছাড়া আর কিছুতেই 
" তাহা হইতে পারে না। এইজন্য যে সমস্ত ধর্মগরন্থের শেঠ সাহি 
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আছে, সেগুলির সাহিত্যবূপে পাঠনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পাঠনা যে একই 
ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। 

অনুষ্ঠানের কথা ধরিলে ইতিপূর্বে (বষ্ঠ অধ্যায়ে) এ সম্পর্কে যে কথা 
বলা হইয়াছে, তাহ। বিদ্যালয়ের ধর্শশিক্ষার বেলায়ও প্রযুজ্য । তবে ধর্ম্মবিষয়ক 
জ্ঞানের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহাই সর্বাপেক্ষা কঠিন 
সমস্ত।॥ এবং ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। বিদ্যালয়ে ধর্ম 
শিক্ষার স্থান ও রূপ কেমন হইবে, সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে । দেশে একাধিক 
ধর্দের -প্রচলন থাকায় এ সমস্তাটি আরও জটিল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এ প্রশ্নের 
সাধারণভাবে কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নর। শুধু এইটুকু 
বল! যাইবে বে শিক্ষার অন্ঠান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও তেমনই দেখিতে হইবে 
. যে, শিক্ষার্থীকে যে জ্ঞান দেওয়া হইতেছে উহ! যেন তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও 
মানসিক পরিণতির উপযুক্ত হয়। পূর্বের (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) নৈতিক শিক্ষা 
সম্পর্কে এইরূপ যে কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক 
তাহা না করিলে শিক্ষার্থীর মনে এমন সব গুঢ়ৈষণার ( complex ) উৎপত্তি 
হইতে পারে, যাহার ফলে সব ধর্শমূলক ব্যাপারের প্রতি তাহার শক্রভাব 
জাগিবার সম্ভাবনা । কিশোরগণের মনোবৃত্তি সম্পর্কে ধাহাদের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা 
আছে, তাহারা এমন ব্যাপার যথেষ্ট দেখিয়াছেন । 

পূর্বে বলা গিয়াছে যে পাঠ্যব্থচীর সকল বিষয় ক্রিয়ারপে শিখাইতে হইবে। 
সুতরাং সে শিক্ষার একটি দিক ব্যবহারিক, অপরটি চিন্তাগত । শিল্প ও হাতের 
কাজে ব্যবহারিক অংশটি আগে চোখে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দধ্যবোধের 
বিকাশ হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন । সুন্দর সঙ্গীত, চিত্র ব স্থাপত্য, কাঠ বা 
ধাতুর কারুকার্য, স্থচী ও বয়নশিল্প, ইত্যাদির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষায় ধরা যাইবে 
গ্রকৃতিপাঠবিষয়ক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের উদ্যান পরিচধ্যা, আবহাওয়ার অবস্থ। 
পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি, তাহার সহিত নিয়মিত পরীক্ষাগারের (laboratory ) 
শিক্ষাও চলিবে । গণিতে সংখ্যাগত বাস্তব সমস্ত, জ্যামিতিক আমতননির্ণয় 
প্রভৃতি থাকিবে। সাহিত্যের ব্যবহারিক অনুশীলনের মধ্যে বিদ্যালয়ের 
পত্রিকার জন্য রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা, নাটক রচন। ও অভিনয় ইত্যাদি 


২৩০ শিক্ষাতন্ব 


সহজেই স্থান পাইতে পারে। ভূগোলে সহজ জরীপ, মানচিত্র গঠন প্রভৃতি 
চলিবে, স্থানীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাইবে। এক কথায় প্রত্যেক বিষয়ের 
অঙ্ছশীলন এমন হইবে যে, ঠিক যে সৃষ্টিমূলক ধারায় বিষয়টির ক্রমোন্নতি হইয়াছে, 
বিদ্যালয়ের সরল জীবনে যতদূর সম্ভব সেই ধারাটি বজায় থাকিবে । 

এরূপ করিলে দেখা যাইবে বিষয়মাত্রেরই অহুশীলনে কয়েকটি স্তর বা পর্ধ্যায় 
(51889) আছে। বিভিন্ন বিষয়ে এই পৰ্য্যায়গুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং 
এই সমস্ত পৰ্য্যায় বিষয়গুলির এতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্যেও দেখা যায়। 
বিদ্যুৎ এবং চুম্বক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গুরুতর নিয়মটির উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়। যাইবে। প্রথম পর্যায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানের বিস্ময়, চুম্বক পাথরের 
অদ্ভূত গুণ, বিদ্যুতের আশ্চর্য শক্তি, ভেকের পায়ে ধাতু সংযোগ করিলে উহার 
শন্দনের গ্যালভানি (G৮৪ ) প্রদর্শিত পরীক্ষা । এক্ষেত্রে বিষয়গুলির 
মৃতনত্ব ও বিস্ময় উদ্রেক করিবার শক্তি থাকার জন্যই লোকে এগুলির প্রতি 
আর্ট হইল এবং, আরও জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্লেটোর 
(Pato ) সুন্দর কথায় এই অবস্থার নাম দেওয়া যায় বিস্ময় (wonder ) 
পর্ধ্যায়। পরবর্তী পর্যায়ে দেখ। যায় যে, বৈজ্ঞানিক নৃতনত্বই আর এগুলির একমাত্র 
আকর্ষণ নহে ; এগুলিকে মাহষের কাধ্যে লাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে 
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, যানবাহন এবং 


হইল। ইহাকে 


অন্ঠান্য বিষয়ের মধ্যেও 
অনুরূপ তিনটি পর্যায় দেখা যায়। 


জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীর মানসিক গ্রতিক্রিয়াতেও এই ক্রমিক 
বিকাশের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞাত, বিশ্ময়কর ও আনন্দকর বস্তুর 
প্রতি আগ্রহের ফলেই তাহাদের বহু মানসিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়। 
অনুসন্ধানের সর্কপ্রথম প্রেরণা সে এইভাবেই পাইয়া থাকে। এই আগ্রহের 
হযোগ লওয়ার ফলে বহু স্থলে প্রকৃতিপাঠের শিক্ষা সাফল্যমণ্তিত হয়। 
“ইহার অভাবে আবার অনেক ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর গণিতের প্রতি ওদাসীন্য ঘটে। 


চিন্তা ও 


' বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা ২৩১ 
খুব ছোট ছেলেদের বেলায় ইহার কথা ভুলিলে একেবারেই চলে না। 
কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেলায় অনেক সময়ে ইহার 
প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখা হয় না। কারণ উপরে বণিত বিস্ময়, উপযোগ 
ও বিধিবদ্ধতা, এই তিনটি পর্যায়ের সমগ্র পাঠ্যস্থচীতে এবং উহার বিভিন্ন অংশে 
পর পর স্থান হইলেও কোনও অবস্থার শিক্ষার্থীর পক্ষেই তিনটি পর্ধ্যায়ের 
একটিকেও বাদ দেওয়া চলে না। খুব ছোট ছেলেরাও পঠিত বিষয়ের মধ্যে 
অনেক জিনিষের উপযোগ বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। আবার বিভিন্ন 
বস্তুর সম্পর্ক ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার ফলে বিধিবদ্ধতার প্রাথমিক ধারণাও 
তাহাদের মনে আসে । তেমনই, যদিও উপযোগের স্থান প্রধানতঃ পঠদ্দশার 
মধ্যভাগে, আর একবারে শেষের দিকে বিধিবদ্ধতার ধারণা জন্মে, তথাপি বয়স্ক 


. ছাত্রদের পাঠের মধ্যেও অভিনব ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণ| করিতে হয়। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সর্বপ্রধান দোষ এই যে, পূর্ব 
হইতেই বিধিবদ্ধতার চেষ্টা কর! হয়, এবং এই কারণে পূর্ব পর্যায় দুটির অবহেলা! 
ঘটে। ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে দেখা গিয়াছে যে, এই বয়সে . 
বহির্জগতের ব্যাপার সম্বস্কে যে কৌতুহল থাকে, তাহা নেশার মত হইয়া উঠিতে 
পারে। ইহারই পূর্ণ সঘব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী গঠন করা 
আবশ্যক গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষার রথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে 
আবার উহার উল্লেখ করিতে হইবে । কারণ উহাতে দেখা যায় যে, গান্ধিজী তাহার 
ব্যবহারিক জ্ঞানের ফলে ঠিক এই নীতিতেই শিশুর শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। 
তাহার পদ্ধতিতে শিশুগণ নিজ রুচি অনুযায়ী কোনও বৃত্তি নির্বাচন. করে, আর 
উহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার শিক্ষা চলে। যেমন শিশু হয়ত রুষিবৃত্তি পছন্দ 
করিয়া লইল; তখন তাহাকে দেখান হয় যে, এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে হইলে 
উদ্যানপাঁলন সম্বন্ধে বই পড়া আবশ্যক, কিছু অঙ্কও শেখা প্রয়োজন। এইরূপ 
উপযোগের উদ্দেশ্য থাকার ফলে সে যত তাড়াতাড়ি শিখিতে পারিবে, বিদ্যালয়ের 
বর্তমান প্রণালীর অধ্যাপনায় তাহা পারিবে নাঁ। গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, 


ইতিহাস, শিল্প, কারুকলা এবং অন্তান্য বিষয়ে এই প্রণালীর যথেষ্ট স্থনে আছে) 


প্রথমে একটি কার্যকরী সমস্ত লইয়! আরম্ভ করার পরে উহার সমাধানের 
প্রয়োজনীয় সুত্র ও জ্ঞান শিক্ষা! করিতে হইবে। 


২৩২ 


বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সময় হইবার পূর্বেই বিধিবদ্ধতা আনিবাঁর চেষ্টা করা 
" হয় বলিয়া উহার পুঁথিগত শিক্ষা আখ্যা দেওয়া হয়। এ সমালোচনা অন্যায় 
শহে। তবে যথাসময়ে বিধিবদ্ধতারও অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে। আর 
বর্তমানে ইহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় 
পৌছিবার আশঙ্ক! আছে। বিশেষতঃ গণিতের বেলায়, কারণ বিধিবদ্ধতার 
অপপ্রয়োগ হইতে ইহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে। সভ্যতার ক্রমপরিণতিতে 
বিমূর্ত চিন্তা (৪৮৪৮৪০৪ 1১00846) ও সাধারণ ধারণার প্রভাব অতি বিপুল । 
স্থতরাং শিক্ষায় যদি এগুলিকে বাদ দেওয়া যায় বা গৌণ স্থান দেওয়া হয়, ত 
পরিতাপের বিষয় হইবে । অধিকাংশ ছাত্রের জ্যামিতির বিধি ও বিজ্ঞানের 
সাধারণ সুত্রেই সচরাচর এরূপ চিন্তার সহিত পরিচয় হয়। কিন্তু সমাজ 
সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ের অধ্যাপনা যদি ঠিকমত হয়, ত উহাতে এরূপ 
চিন্তাযূলক আলোচনার বেশী সুযোগ গাওয়া যায়। উহ্থার ফলে তরুণ শিক্ষার্থীগণ 
এমন সব সাধারণ তথ্যের সন্ধান পায় যেগুলি মাহুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর । 
আর একটি কথা বলা আবশ্বক। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রিয়াবলীর; এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা প্রচলিত “বিষয়, শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। কিন্ত 
শিক্ষাকে বর্তমানে যেমন পৃথক কতকগুলি বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, সে 


< 


ছাত্রদের অনেকখানি জ্ঞানলাভ হইতে 


পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠ্যস্চীর 
ল ফল পাওয়া যাইবে । তবে উচ্চতর 
তখন শিক্ষার্থীকে এক নির্দিষ্ট ও 


গা ৃ্‌ র শিক্ষার্থীর উপযোগী ক্রিয়ার সীমা নির্দারিত 
হ্য় মাত্র। সকল শিক্ষার্থী যে সমভাবে একই সময়ে এগুলি পৃথক বিষয়রূপে 
শিক্ষা করিবে, এমন কোনও কথা নাই। এবং যদি .দেখা যায় যে, একাধিক 


বশা, তবে সেক্ষেত্রে তাহাই করা 


. বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা - ২৩৩ 


যাইবে। যেমন ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত ও পদার্থবিদ্যা এইভাবে সংযুক্ত 
- হইতে পারে। আবার কতকগুলি বিষয়ে, যেমন গণিত বা বিজ্ঞানে, এমন 
' উচ্ছিক পাঠ্যস্থচী থাকা আবশ্যক যাহাতে বিষয়টির প্রধান বস্তগুলি রাখা হইবে, 
কিন্তু সকল খুটিনাটি ও জটিল কৌশল সমূহ থাকিবে না। কারণ অল্পবুদ্ধি 
ছাত্রের পক্ষে এগুলি বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাথমিক বা উন্নত, 
সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত, সকল শিক্ষাপদ্ধতিই এমন হইবে যাহাতে বিষয়টি 
এক স্ষ্িমূলক ক্রিয়ারূপে এবং সভ্যতার প্রাণবস্তুর নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায়। 

এখন পরীক্ষা! ব্যাপারটির উল্লেখ না করিলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে । 
তবে সে বিষয়ে দুই একটি সাধারণ মন্তব্য মাত্র করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে 
অমুস্থত বিষয় বা ক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থী কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা 
নির্ণয় করার প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। এবং এই প্রয়োজন সাধনের জন্য 

কোনও না কোনও আকারে পরীক্ষারও অতি গুরুতর স্থান বিদ্যালয় জীবনে 

থাকিবে । কিন্তু যে পদ্ধতিতে একটি বা দুইটি মাত্র পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সমগ্র 
বৎসরের সাফল্য নির্ণাত হয়, বা সে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবে কিনা তাহা 
স্থির হয়, উহার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। উহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা 
সর্বত্র হইয়াছে। ভাল পরীক্ষাপদ্ধতিতে এমনই ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যে 
বিদ্যার্থার প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, কতখানি উন্নতি হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি 
থাকে। আর এমন বিধানও উহাতে থকা দরকার যে শিক্ষার্থীগণ সমস্ত, 
সময়ই পড়াশুনার বিষয়ে মনোযোগী এবং সচেষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের পাঠকে 
বিষয় না ধরিয়া ক্রিয়ারূপে গণ্য করিলে এ উদ্দেশ্যের সহায়তা হইবে। মানসিক 
অভীক্ষণকে (নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) পরীক্ষার সহায়ক ও পরিপূরক রূপে লইলেও 
সিবেচনার কার্য্য হইবে । ৃ 

এই নীতিগুলি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইবে, তাহার বিস্তারিত 
বিবরণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সব শেষে একটি- সাধারণ প্রশ্ন উঠে, উহার 
উত্তর দিতে হইবে। আমাদের বল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় হইল একটি 
নির্বাচিত ক্ষেত্র। সেখানে শ্রেষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে বালকগণ স্ব স্ব সৃষ্টি 
প্রতিভার বিকাশ সাধন করিয়া তদন্টঘারী ব্যন্ভিতা গড়িয়া তুলিতে পারে । 


তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কি এই কথাও বুঝায় না যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী উহা 


২৩৪? শিক্ষাতন্ব 
হইতে স্বাধীনভাবে যাহ! ইচ্ছা গ্রহণ করিবে এবং যাহা ইচ্ছা বাদ দিবে? এবং 
সেরূপ শিক্ষা ত কাণ্ডজ্ঞানবিরুদ্ধ, অনর্থমূলক, ইহাতে চরিত্রের গঠনের চেয়ে 
অবনতিই বেশী হইবে, এরূপ মনে হইতে পারে। আর তাহা হইলে এই 
গ্রন্থে যে নীতি প্রথমাব্ধি বিকৃত হইয়াছে, তাহা কি শুধু অর্থহীন 
বাগাড়ম্বর মাত্র? 
সুখের বিষয় এই যে, এই উভয় সঙ্কটের কোনটিতেই আমাদের পড়িবার 
কারণ নাই । মানব প্রকৃতির গুণ এই যে সকল অবস্থার সহিত উহা! নিজের 
সামগ্রস্ত বিধান করিতে পারে। আর শিশুর সম্পর্কে পরিণত মাঙছষের চেয়েও 
এ কথা বেশী খাটে । শিশুর মানসিক ক্ষুধা বা আকাজ্জা যেমন প্রবল, তেমনই 
বৈচিত্র্যময় । অপরের কীঘ্তি অশ্ককরণ করার ঝৌক সে ছাড়িতে পারে না। 
স্ৃতরাং তাহার মানসিক ক্ষুধার উপযোগী আহাধ্য যদি আমরা ভালভাবে 
নির্বাচন করি এবং চিত্তাকর্ষকরূপে পরিবেশন করি, তবে উহা তাহাকে গ্রহণ 
করান সাধারণতঃ কঠিন হয় না। এই উক্তি বিশেষভাবে সত্য, পড়া, লেখা ও 
সহজ অঙ্কের সম্পর্কে । আধুনিক জগতে এগুলি না শিখিলে এত ঠেকিতে হয় 
যে প্রত্যেক শিশুই এগুলি শিখিতে চাহিবে। বিষয়গুলির অন্তনিহিত আকর্ষণ 
তাহার কাছে বিশেষ কিছু না থাকিতে পারে। অব্য উৎকৃষ্ট অধ্যাপনায় এই 
আকর্ধণও অনেক বাড়ে। তবে খুব অল্প বয়সেই এইগুলির উপযোগ যতখানি 
শিশু উপনন্ধি করিতে পারে, অন্যান বিষয়ের বেলায় ততখানি হয় না। শিশুর 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য (অর্থাৎ উপযোগ ভিন্ন) স্বাভাবিক প্রেরণাও আসে 
নিজ অজ্ঞতা বা অক্ষমতার জন্য জজ্জা, কর্তব্যজ্ঞান, শিক্ষককে সস্তষ্ট করিবার 
এবং তাহার নির্দেশ পালন করিবার আকাঙ্জ। জাগ্রত হয়। সবার উপরে থাকে 
এই জান যে, অন্য সকলে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকেও করিতে 
হইবে। পরে যখন শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিবার 
উপযুক্ত বয়স হয়, তখন তাহার স্বচ্ছাচারিতার ভাবও চলিয়া যায়। 
কারণ, সে দেখিতে পায় যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, 
লাগিলেও তাহার আকাজ্িত শিক্ষার অপরিহার্য অন্বরপ। 
পাঠক বলিবেন যে পড়াশুনা স্বভাবতঃ 


ই যে ছেলের ভাল লাগে না, আর 
যামাজিক প্রেরণার বশেও পাঠে অনুরাগ জন্মে না, এমন ছেলেও ত অবশ্যই 


তাঁহার 
যেগুলি ভাল না 


- বিষ্ভালয় ও ব্যক্তিতা ২৩৫ 
দেখা যায়। সে ছেলের কোনও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে ভাল 
লাগিল না বলিয়া কি সে উহাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির 
হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন করা যায়। এমন অনৰ্থ কি 
প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘটতে পায় না? অনিচ্ছুক ছাত্রকে কি যথার্থই আমরা 
আমাদের পছন্দমত তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ঠিকভাবে আয়ত্ত করাইতে 
সমর্থ হই? তবে অবশ্য এ যুক্তি দিলে প্রশ্নটি এড়াইয়া যাওয়ারই সমান মনে 
হয়। তাই তাহা না করিয়া উহার সোজাসুজি উত্তরই আমরা দিব। এবং 
এই কথা স্বীকার করিব যে, আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কোনও একটি 
বিষয় প্রকৃতই নীরস মনে হইলে, উহা হইতে ছাড় পাইবার স্থযোগ তাহার 
থাকিবে । কিন্তু লঘুভাবে বা যথার্থরূপে বিষয়টি লইয়া চেষ্টা করিবার পূর্বে এ 
স্থযোগ তাহাকে দেওয়া হইবে না। এ ব্যবস্থাটি প্রথমে যতটা আপত্তিকর 
মনে হয়, কতকগুলি কথা বিবেচনা করিলে তাহা আর হইবে না। অনেক 
সময়ে দেখ। গিয়াছে যে, এখন কোনও একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর অম্বরাগ নাই; 
কিন্তু পরে সেই বিষয় লইয়াই সে অধিক উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছে! 
এবং শীঘ্রই যে অংশ তাহার বাদ পড়িয়াছিল, উহা তাহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে । 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি বিষয়টির প্রতি বিরাগ স্থায়ীও হয় ত সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
. সহজ প্রকৃতিকে উত্পীড়িত না করিয়া বরং সে ক্ষতি মানিয়া লওয়৷ ভাল। 
কাঁরণ সব রকম মানসিক বৈষম্যের জগতে স্থান পাইবার সমান অধিকার আছে, 
সে কথা মানিয়। লইতে যদি আমরা রাজী হই, ত কোনও বালক বা বালিকার 
মনোবৃত্তি যতই অদ্ভুত হউক না কেন, তাহার' উপযোগী পাঠ্যস্থচী সঙ্কলন করা 
এবং তাহারই ছারা শিক্ষার প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল করা কখনই অসম্ভব 
হইতে পারে না। এখানেও গীতার উক্তি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে 

সদৃশং চেষ্টতে স্বসতঃ গরকুতের্জনিবানপি। 
প্ৰকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্তি ॥ 

অর্থাৎ, জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন (অজ্ঞের ত কথাই নাই )) 
এরাীগণ প্রকুতি অঙথদারেই কার্য করে, শাসনে কি ফল হইবে? আবার 
শিক্ষার্থী কোনও একটি প্রধান জ্ঞান অর্জন না করিয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ 


করিল, একথা শিক্ষকের বড় শোচনীয় মনে হইতে পারে। কিন্ত বুঝিতে * 


২৩৬ _. শিক্ষাতন্ব 
হইবে এটি তাহারই বৃত্তিগত সংস্কার, কারণ বহির্জগতের অভিমত ইহা নহে। 
জগত্বানী অনেক বিষয়েই অজ্ঞতা সহ করিতে প্রস্তুত আছে, যদি ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ অন্যান্য বিষয়ে মানুষের কৃতিত্ব থাকে । এবং এখানে ছুটি জিনিষের 
গভীর তাঁৎপর্যের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 
দেখা গিয়াছে যে যাহারা বিদ্যালয়ের একঘেয়ে পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া 
দ্বাড়াইয়াছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাহারাই বিস্মর্কর যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের অধিকাংশই বাল্যের অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত হওয়া 
দূরে থাক, যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ এক সময়ে মৃক ও নিক্ফল 
হইয়াছিল, তাহারই কঠোরতম সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের 
মধ্যে এমন সব মানুষও আছেন ধাহাদের কাছে পৃথিবীর লোকে খণী। 

যাহাই হউক, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুদের সহজাত সামর্থ্য, 
প্রতিভা ও প্রবণতার মধ্যে এতখানি প্রভেদ থাকে যে এক শিক্ষাব্যবস্থা সকলের 
উপযোগী হইতে প্রারে ন|। শিশুর ব্যক্তিতা যতই গরীয়ান বা যতই ক্ষুদ্র হউক 
না কেন, যে শিক্ষা উহার পক্ষে অনুকুল, তাহারই দ্বারা উহার সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ 
হওয়া সণ্ডবপর । এইজন্য সকল দেশেই বিভিন্ন মান ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার, 
বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। তবেই সকল শিশু নিজ 
প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার স্থযোগ পাইবে। 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা এখানে যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলিয়াছি, 
তাহার স্থান কল্পনার রাজ্যে। সেখানে শিক্ষক শিক্ষচিত্রী প্রত্যেকেরই চরিত্র ও 
প্রতিভা অতুলনীয়, আর ব্যবস্থাপনারও কোনও অস্তবিধা নাই। এবং সর্ধোপরি 
এ বিদ্যালয় যে সমাজে প্রচলিত, তাহা বর্তমান সমাজের চেয়ে অনেক অধিক 
শিক্ষিত ও উন্নত। কিন্তু সে কারণে আমাদের প্রতিপান্ যুক্তিটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন 
হয় না। কারণ বর্তমান সম্ভাবনার বহিভূ্ত লক্ষ্যস্থল নির্দেশ করিয়া দেওয়াই 
আদর্শের প্রকৃত সার্থকতা। আমাদের আদর্শটি যথার্থ পথের নির্দেশ দিতে 
পারিয়াছে কি না, তাহাই আমল কথা। তাহার বিচার পাঠক করিবেন। প্রথম 
অধ্যায়ে যে যুক্তির অবতারণা কর! হইয়াছিল, তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে 
কি না, এবং মানুষ ও সমাজের গ্রকৃতি ও প্রয়োজনের দিক হইতে তাহা সমর্থিত 
“ হইয়াছে কি না, সে কথা পাঠকই বিবেচনা করিবেন। 


- বিদ্যালয় ও ব্যক্তিত৷ ২৩৭ 

আমাদের সন্মুখে বহু আশ! কিন্তু সেগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে কি না, 
তাহা আমরা জানি না। তেমনই ভয়ও অনেক আছে, কিন্তু সেগুলিও অমূলক 
হইতে পারে। যে সকল সমস্যা আমাদের সন্মুখে রহিয়াছে সেগুলির সমাধান 
আগামী যুগের মানুষকে করিতে হইবে। এই গ্রন্থে যে সমস্যার আলোচনা 
হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুথিগত নহে। মানুষ অবস্থার দাস নহে, 
বা ভাগ্যের অধীনও নহে; নিজ অজ্ঞাত ভাগ্যের বিধান সে নিজের ইচ্ছায় ধীরে 
ধীরে অনিবাধ্যরূপে গড়িয়া তোলে । এ কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি আমাদের 
বধিত সমস্ত সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। অন্ততঃ এটুকু মনে করিলেও 
তাহারা প্রভূত সান্তনা পাইবেন যে আমাদের পরবর্তীগণ যে সুন্দর জগৎ গড়িয়া 
তুলিবে, আমাদের পৃথিবীই তাহার ভিত্তি হইবে বটে ; কিন্তু চিরকাল আমাদের 
দৌষগুলি তাহারাও করিয়। চলিবে, এমন কোনও কথা নাই, অবশ্য যদি আমরা 


' তাহা করিতে তাহাদের বাধ্য নাকরি। কারণ উহাদের মধ্যে যে স্ষ্টি প্রতিভা 


আছে, তাহাকে যদি আমরা স্ুবিবেচনা ও সহানুভূতির সহিত পরিচালিত করি, 
তাহা হইলে আমাদের জীবনে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাকে উহারা এমনই 
মহিমান্বিত রূপ দিবে, যাহা দেখ। দূরের কথা, আমরা কোনও দিন কল্পনাও করিতে 
পারি নাই। 


সমাপ্ত” 


প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট 


Schools of To-morrow—J. Dewey. 
Educational Theories—Sir John Adams. 
Foundations of Educational Psychology Sandiford. 
Education in Transition—H. C. Dent. 
Talks to Teachers—William James. 
The School and Society—J. Dewey. 
Psychology — Woodworth. 
. The Young Delinquent—BSir Cyril Burt. 
On Education—Bertrand Russell. 
Problems in Psycho-pathology—L. W. Mitchell. 
Modern Developments in Educational Practice— 
Sir John Adams. 

Mental and Scholastic Tests —Sir Cyril Burt. 
The ‘Abilities of Man--C. Spearman. 
Intellectual Growth in Young Children—Susan Isaacs. 
Psychology— William Mcdougall. 
The Backward Child—BSir Cyril Burt. 
Basic Education Committee Report, 

( Indian National Congress ) 
The Wardha Scheme—Varkey. 
The Latest Fad : Basic Education—J. B. Kripalani. 


বিষয় সঙ্কেত 


| অতিরিক্ত শক্তি পিক 
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প্রত্যাবৃত্তি (regression),  ১১৪-৫ 
প্রমাণ সাফল্যাস্ক (standard 

BCOre), ১০৭ 
প্রবৃত্তি (nstinct), ১৪১-৫১ 


ফেবেল পদ্ধতি (Er0ebel 

method), ৭৪ 
ভাবানুযন্গ (98800iati0n), 

:» অবাধ (6), 
ভেদ্যতা (৮1191011165), 
মর্টিসরি পদ্ধতি (Montessori 

method), a8, ৭৯, ৮৪,১৭৯ 
মনগড়া বিশ্বাস (make-believe), ৭১ 


৩৫ 
৩৫, ৩৮ 
১০৮ 


শিক্ষাতন্ 


মন্ঃসমীক্ষণ (psycho- 


analysis), ২৫১ ৪১ 
মনোবৃত্তি 00677691165), আদিম 

জাতির, ১৬৩ 

১+ বানরের, ১৬৩ 

মানসিক বয়স (mental age), ৯৩ 

যুক্তি (reasoning), ১৭৬, ২০২ 

রস (sentiment), ১৫৫-৭, ১৮৬ 


বহিবৃ'তি (extraversion), ১২৩,১৮৮ 


বহুব্যক্তিত্ব (multiple 
personality), ১৭৩ 
বংশগতি (heredity), ৮৯ 
বাস্তবনীতি, ১৬৪ 
বিদ্যালয়, 
(boarding), ২২০ 
১১ দিবা (day), ২২০ 


:» প্রাথমিক (primary),১০১,১৬১ 
» মাধ্যমিক (secondary), ১০১ 


» শিশু (nursery), ১৬১ 
বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় (sch০০!] 
subjects), ২২২, ২২৯ 
বিনোদন (recreation), ৬৪ 
নি (abstraction), ১৯১ 
১৭২ 
(relaxation), ৬৫ 
বিশ্বভারতী, ৫৮ 
বিশ্বৃতি, ৬৭, ২০২ 
বুদ্ধি (intelligence), 
» অঙ্ক (quotient), ৯৬ 
» অভীক্ষা (tests), ৪৩ 


ব্যক্তিতার (individuality) স্বরূপ, ৯ 


ব্যত্যয় (deviation), ১০৮ 
শক্তি (ability), ৯৫১ ৯৮ 
» সাধারণ (general), ৯৮, ১১৬ 


শক্তি, বিশেষ (specific), 
শাস্তি, 


৯৬, ১১৬ 
২১৬-৮ 


শিক্ষা (edu০৪i০৷), উদ্দেশ্য, ১-৮ 
» ধৰ্ম্ম (religious), ২২৭ 
, নৈতিক (00:21), ৮৬১ ১৬৬ 


» প্রাথমিক (primary), ১০১,২২৬ 
» মাধ্যমিক (Secondary), 
১০১১ ২৩১ 


১ বুনিয়াদী (98৪1০), ৭৫,২২২,২৩১ 


». বৃত্তিগত(v০ocational), ২২১ 
» শিল্প, ২২৬ 
সাধারণ (general), ২২১ 
শৃঙ্খল! (discipline), ২১৪-৬ 


সন্নিবদ্ধত! (consolidation),৩৭,২১৫ 


সময়ন্থচী (time-table), ৮৩ 
সম্পর্ক নির্ণয় (eduction of 
relations), ২০৫ 
সর্বাভিমুখী শিক্ষা (Cormal 
training), ১০০, ২২৪ 
সহশিক্ষা (c0-education), ২২১ 
সহানুভূতি (85700138615), ১৩৪ 


২৪৩ 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (recapitulation),৩২,৫? 
সংজ্ঞান (Consciousness), ৪৩ 
সংরক্ষণমূলক (conservative) 

ক্রিয়া, ১৯ 
সংবেদন (sensation), ১৮১, ১০০ 
সামগ্রিক মনোবিদ্ঠা (estalt- 

psychology), ২৩৪ 
সুখছুঃখনীতি (pleasure-pain 

principle), ১৬৪ 
স্বষ্টিমূলক (creative) ক্রিয়া, ৬১৯ 
সৌন্দধ্যজ্ঞান (aesthetic 

Sense), ৭০, ২০৯ 
স্নায়বিক সংস্কৃতিস্বন্ধ (e061 - 

complex), ২৯ 
স্বামুতন্ত্র (॥ervous 

ByStem), ৩ ১৭৪-৮২ 
স্বপ্ন, 9১ 
স্বাভাবিক বণ্টন (n0rmal 

distribution), ১০৪ 


স্মৃতি (॥e০৷০৮y), ২৭,৩৪,১৯৯-২০২ 
স্থত্যুপস্থান (mneme), ১৫, ৩৩-৫০ 


পরিভাষা 


Ability শক্তি, সামর্থ্য Consolidation সন্নিবদ্ধতা < 
,, General সাধারণ শক্তি Correlation অনুবন্ধ 
» Specific বিশেষ শক্তি Creative সৃষ্টিমূলক 
Abstract অমর্ত, সুক্ষ - Day-dream জাগরশ্বপ্র 
Adolescence কৈশোর Delinquency দুক্রিয়তা = 
Adolescent কিশোর Determining tendency নিয়তি 


Aesthetic activity সৌন্দৰ্য্যমূলক Development বিকাশ 
ক্রিয়া Diagram চিত্র 


Analysis বিশ্লেষণ Discipline শৃঙ্খল! 
Association অনুষঙ্গ Disposition স্বভাব 
Attention মনোযোগ Dream স্বপ্ন. 
Autonomy স্বতঃক্রিয়তা - Education শিক্ষা 
Backwardness পশ্চাৎপরতা » basic বুনিয়াদী শিক্ষা 
Bebaviourism চেষ্টিতবাদ », elementary প্রাথমিক শিক্ষা 
Cell কোষ », general সাধারণ শিক্ষা 
Cerebral cortex মস্তি বহিঃত্তর , higher উচ্চশিক্ষা 
Child guidance শিশলহায়ক ব্যবস্থা , moral নৈতিক শিক্ষা 
01889 শ্রেণী » Primary প্রাথমিক শিক্ষা 

» 00% শ্রেণীকক্ষ » “» religious ধর্শ্মশিক্ষা 
Citizenship নাগরিকতা » ৪econdary মাথ্যমিক শিক্ষা 
Co-education সহশিক্ষা vocational বৃত্তিশিক্ষা 
Cognition জ্ঞান বত psychology 
C০mDpIex (মনঃসমীক্ষণে) গৃঢ়ৈযা শিক্ষামনোবিদ্যা * 
Conation ইচ্ছা Emotion প্রক্ষোভ 
Concept ধারণা, প্রত্যয় Emotionality প্রক্ষোভশীলতা 
Conception ধারণা . Engram আয়বিক সংস্কৃতি 
(০n৪০i০U৪ সংজ্ঞান, সংজ্ঞাত Engram-complex স্নায়বিক 
Consciousness ‘চেতনা সংস্কৃতিস্বন্ধ 
Conservative রক্ষণশীল, Environment পরিবেশ ; 


8094 Error ভূল ? 
নানা 


২৪৬ 


- Evolution বিকাশ, অভিব্যক্তি 
Examination পরীক্ষা 
Factor কারণ, শক্তি 
» general সাধারণ শক্তি 
» specific বিশেষ শক্তি 


Fatigue ক্লান্তি 
Feeling অনুভূতি 
Formal training সর্ববাভিমুখী শিক্ষা 


Freedom স্বাধীনতা 

Free association অবাধ ভাবানুষঙ্দ 
Frequency পৌনঃপুন্, বার 
Gestalt psychology সামগ্রিক 

মনোবিদ্যা 

(58821008988 আসন্গলিগ্মা 
. Habit অভ্যাস 

Heredity বংশ্গাত 
Hereditary বংশগত 
Heuristic আবিষ্রিয়ামূলক 
Horme এৰণ 

Hygiene স্বাস্থ্যবিধি 
Hypnosis সংবেখন 

Ideal আদর্শ 

Tlustration চিত্র, উদাহরণ 
Image প্রতিরূপ 
Imagination কল্পনা 
Imitation অনুকরণ 

Impulse আবেগ 
Incubation তাপদান 
Individuality ব্যক্তিত| 
Insanity বাতৃলতা! 

Instinct গ্রবৃত্তি 

Instruction অধ্যাপনা 
Intelligence বুদ্ধি 


» test বুদ্ধি অভীক্ষা' 


শিক্ষাতন্ব 


» quotient বৃদ্ধ্যন্ক 
Interest আগ্রহ ঠা 
Leadership নেতৃত্ব 
Learning শিক্ষা 
Lecture বক্তৃতা 
Lesson পাঠ 
Library গ্রস্থাগার 
Mark নম্বর 
Medium মাধ্যম 
Memory স্মৃতি 
Mental age মানসিক বয়স 
Method প্রণালী, পদ্ধতি 
Mimesis অনুচিকীর্া 
Mind মন 
Mneme স্থত্যুপস্থান 
Morality নীতি 
Nature-study প্রকৃতি পাঠ 
Nervous system আাফুতন্্র 
Noe-genetic principles জ্ঞানের 


নিয়ম 
Nature পালন 


Object-lesson বস্তপাঠ 
Observation পধ্যবেক্ষণ 
Originality মৌলিকতা 
Pattern আদর্শ, প্রতিকৃতি 
Perception প্রত্যক্ষ 
Performance test কৃত্যভীক্ষা 
Personality ব্যক্তিত্ব 
Physical training শারীরিক 
= শিক্ষা 
Pleasure-pain principle ুখ- 
দুঃখনীতি 
Practice অভ্যাস 
Principle নীতি, তত্ব 


পরিভাষা 


Probability সন্তাব্যতা 
Psycho-analysis মনংঃলমীক্ষণ 
Psychology মনোবিদ্যা 
Punishment শান্তি 
Reading পাঠ 
Reality-principle বাস্তবনীতি 
Reasoning বিচার, যুক্তি 
Recapitulation theory 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদ 
Recreation বিনোদন 
Reflex প্ৰতিবৰ্ত 
»" conditioned সাপেক্ষ 
র প্রতিবর্ত 
» Primary মুখ্য প্রতিবর্ত 
» secondary গৌণ প্রতিবর্ত 
Repetition পুনরাবৃত্তি 
Repetition-compulsion 
অনগকর্ষী পুর্ব 
Repression অবদমন 
Resistance (মন£সমীক্ষণে ) 


প্ৰতিবন্ধ 
Ritual অনুষ্ঠান 
Routine কাৰ্যক্ৰম, নিয়মান্থবপ্তিতা 
Schema ছাচ 
School বিদ্য।লয় 
» boarding ছাত্রাবাসমু্ভ 
“ বিদ্যালয় 
১,738 উচ্চবিদ্যালয় 
», nursery শিশুবিদ্যালয় 
55 DFC প্রাথমিক বিদ্যালয় 
১ ৪e০০n৭৪ry মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় 
391? আত্ম, আত্মভার 
Self-assertion আত্মুসাম্মুখ্য 


২৪৭ 
Self-feeling আত্মান্ভূতি 


» negative ার্থক আত্মানুভূক্তি * 


»» Positive ব্যর্থ আত্মান্ভূতি 
19:911-75887:01779891701700970 


আত্মশ্রদ্বারস 
Senses ইন্দ্রিয় gd 
Sensori-motor reaction 


সংবেদ্-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া 
Sentiment রস. 
3০০38751165 সামাজিকতা 
Standard মান 

» deviation প্ৰমাণ ব্যত্যয় 
» ৪৫০1 প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক 
Student ছাত্র, শিক্ষার্থী 
১৮৪ অধ্যয়ন 
Subject বিষয় 
Sublimation উদগতি 
Suggestibility অভিভাব্যতা 
Su৪৪e5ti০০ অভিভাবন 
Syllabus পাঠ্যস্থচী 
Symbol প্রতীক 
Sympathy সহানুভূতি 
Synthesis সংশ্লেষণ 
8865০ পদ্ধতি 
Teacher শিক্ষক 
Teachers’ training শিক্ষণ-শিক্ষা 
Temperament প্রক্ষোভপ্রক্ৃতি, 
স্বভাব 

Theory সিদ্ধান্ত, বাদ 
Thinking চিন্ত 
Time-table সয্যুস্থচী 
Unconscious নিজ্ঞন 
University বিশ্ববিদ্যালয় 
Will ইচ্ছাশক্তি 


ঙ 


